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ভূমিকা 


পণ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভূগোলের নতুন বই প্রকাশিত হল। রি 


বইখানি নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী {লিখিত হরেছে। বইখানি পড়ে ছাত্র 


ছাত্রীরা সংক্ষেপে নিজেদের দেশ ও প্রতিবেশী দেশগ্ীল সম্পর্কে : 


প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভে সমর্থ হবে। ছাত্রছাত্রীদের Ate জন্য 
প্রয়োজনীয় সংখ্যায় মানচন্রও বইখানতে সান্নিবেশিত হয়েছে। 

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্যদের আন্তারক সহযোগিতার এই 
বই প্রকাশ করা সম্ভব হল। 


বইখানকে আরও আকর্ষণীয় ও অর্থবোধক করে তোলার জন্যে 
প্রয়োজনীয় প্রস্তাব অবশ্যই বিবেচিত হবে। 


নব-সাচবালয়, এম তল, ! বিদ্যলয়-শক্ষ অধিকর্তা 
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প্রথম অধ্যায় 
ভারতের কথা £ ১-১৬ 
প্রাচীন পর্যটকদের £ববরণে ভারতের সম্পদের কথ্য। পঠথবীর মধ্যে 
ভারতের অবস্হান ও দেশের MIAN! ভারতের প্র,কীতিক গঠন 
পর্বত, মালভূমি, AAS ও TLS) প্রধান TAT 

দ্বতায় অধ্যায় 


ভারতের সম্পদ ৪ ১৭-২৯ 
{বাভিন্ন অণ্চলের মাটি ও উৎপন্ন দুব্য। জলবায়দর প্রভাব ও FAI 


খনিজ সম্পদ, শিল্প ও বাঁণজ্য| 


তৃতীয় অধ্যায় 


দেশের মানব £ 


৩০-৩২ 
‘বাভিন্ন ভাষা ও সাংদ্ক্টতক ?মলন। 
চতুর্থ অধ্যায় 
ভারতের প্রাতনেশী £ ৩৩-৩৯ 


ভারতের প্রাতবেশী AGA, তাদের ভাষা, পোশাক; গুহ? খাদ্য ও 


জীবনযাত্রা আমাদের সঙ্গে তাদের তুলনা | 
AGT অধ্যায় 

আমাদের পাঁগবী £ 

মহাদেশ, মহাসাগর, শহাশন্য। পাখি, 
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প্রথম অধ্যায় 
ভারতের কথা 


প্রাচীন পযউকদের ?ববরণে ভারতের সম্পদের কথা । পৃথিবীর মধ্যে 
ভারতের অবস্থান ও দেশের চারপাশ | ভারতের প্রাকীতিক গঠন-পর্বত, 
MAGI, সমভূমি ও মরুভামি। প্রধান নদ-নদী । 


প্রাচীন পর্যটকদের বিবরণে ভারতের 
সম্পদের কথা 


অ.মাদের দেশ ভারতবর্ষ । এদেশে বাস কাঁর, তাই আমরা ভারতবাসী। 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মহাদেশ- এশিয়া ; ভারত তারই দাক্ষিণ- 
দিকে অবাহ্থত | মহাদেশের অংশ হলেও ভারত এত বড়ো দেশ আর এত 
বৌঁন্ত্য এখানে যে, একে উপমহাদেশও বলা হর। যুগ যুগ ধরে কত 
জাতি, কত ধর্ম” কত ভাষা সমৃদ্ধ করেছে এই দেশকে | অনেকদিন আগে 
AAMT জল্গ বে কটি দেশে প্রথম সভ্যতার আলো বিকশিত হয়োছল, 
ভারতবর্ষ তাদের মধ্যে একটি | ভারতের ধর্ম? দর্শন, সাহিত্য; বিজ্ঞান_ 
সব UA জারতের সভ্যতা ও সেই সঙ্গে এদেশের অজস্র প্রাকৃতিক 
সম্পদের খবর ছাড়িয়ে পড়োছিল সারা পাথবীতে। এদেশের মানুষ অন্য 
দেশে গেছেন বাণজ্য করতে, ধর্মপ্রচার করতে আর রাজ্যাবস্তার করতে। 
আবার প্রান্ুযের আকর্ষণে মাঝে মাঝেই দেশ-বিদেশ থেকে রাজারা ছুটে 
এসেছেন ভারতে | তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রাজ্য জয় করে, ধনসম্পদ লুট- 
পাট করে নিয়ে গেছেন, কেউ কেউ এদেশে থেকে রাজত্বও করেছেন । 
তারপর কখন ধারে ধীরে ভারতের জল-মাঁটি-বাতাসকে তারা ভালবেসে 
ফেলে একাত্ম হয়ে গেছেন এই মাটির সঙ্গে । 


এখন প্রশ্ন এই, এত সব খবর আমরা জানলাম কিভাবে ? অতঈতের 
AES নিদর্শন আবিজ্কারে যাঁরা নয্যন্ত আছেন তাঁরা অনেকদিন ধরে নানা 
জায়গা থেকে এইসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের কা?হনন সাত্যই 
রোমাণ্টকর ৷ এঁদের বর্ণনায় প্রাচীন ভারতের অনেক অন্ধকার অজান। 
অধ্যায় আম।দের সামনে আলোকিত হয়েছে! GGA প,রনো Pea, 


x ভারতের কথা 


বেদ-উপানষদ, রামায়ণ-মহাভারত, (বাভিন্ন শিলালাপ, তাম্্রীলাপ, সৌধ, 
বাভিন্ন খুগের মুদ্রা, সলমোহর ইত্যাঁদ এ ববরে বথেণ্ট সাহায্য করে । 
এছাড়া এদেশের Gets সম্বন্ধে মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া বায় 
বিভিন্ন কালে ভারতে আগত বদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে | 


পর্যটক কাকে বলে 2 এই শব্দটির অথ ভ্রমণকারী। ভারতের বাইরের 
নানা দেশ থেকে যে-সমস্ত মানুষ শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এদেশে 
এসেছেন তাঁদেরই আমরা A OF বলতে পাঁরি। এইসব পবটকরা ভারতের 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, HE, আচার-অনুজ্ঠান, রীতনীত প্রর্ভীতর বিবরণ 
চোখে দেখে বই লিখে CCBA | আজকের পাঁথবীতে এক দেশ থেকে অন্য 
দেশে যাওয়া TE কঠিন নয় ৷ ?কল্তু যখন রেলগাঁড় বা এরোগ্লেন ছিল 
না, তখন পায়ে হাঁটাই ছিল একমাত্র উপায় এবং কাজটি মোটেই সহজ 
ছিল না। 

TSN পযটকদের মধ্যে মেগাস্থানসই সবপ্রথম ভারতে আসেন । 
[তান পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজা সেলুকাসের দূত ?ছিলেন। সেই সময়ে 
ভারতে রাজত্ব করছিলেন মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। তার রাজধানী ছল 
পাটালিপ/ত্র। এই পাটলিপুত্রেরই TOMA নাম AAT! মেগাস্থানস 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে সড়কপথে পাটালপনন্রে আসেন। তাঁর 
1ববরণে ভারতের আকৃতি ও পাঁরমাপের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর 
রাঁচিত ইন্ডকা বইতে তিনি উত্তর ভারতের দুঁট বড়ো বড়ো নদীর কথা 
বলেছেন-_ গঙ্গা ও TR । এই দুই নদী ও তার শাখাপ্রশাখা যাতায়াত ও 
বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হত। বর্ষা খতুতে বখন HH ছাঁপরে প্লাবন 
দেখা দিত নদ?তে, তখনই “Ge, জলপথ কিছ্ান বন্ধ থাকত । দেশ- 
শাসন, সেন্যচলাচল ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বড়ো বড়ো সড়কও [ছল। 
তার মধ্যে পাটালিপুত্র থেকে উত্তর-পশ্চিমের রাজপর্থাট. ছিল সবচেয়ে 
Feito | উর মাটিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হত। কাজেই ভারতীয় 
সভ্যত্যরও WAG বিকশিত হওয়ার সুযোগ ছিল। দেশ-বদেশের সঙ্গে 
এই A সম্পর্কও গড়ে উঠোছিল। 

মেগাঁস্থানসের মতে পাটলিপনত্রই ছিল সবচেয়ে বড়ো নগর | ভারতীয়রা 
কয়েকাট সম্প্রদায়ে বিভন্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে বশর ভাগই 
চাষবাসে সময় দিতেন! ভারতের মনোরম জলবায়ু ও পাঁলগাঁঠিত উব'র 
সমতলভূমি শীত ও বর্ষা এই দুই খতুতে বছরে দুবার ফসল তোলায় 


নটি lar r 
সাহায্য করত | PAS ফসলের মধ্যে ধান, গম, যব, ডাল; জোয়ার, বাজরা, 
রাগ, আখ, তুলা প্রভাত ছিল উল্লেখযোগ্য৷ 


মেগাস্থিনিসের সাতশো বছর পরে চীনদেশ থেকে কাশাহয্েন ভারতে 
আসেন। {তান যে বই লেখেন তার নাম বৌদ্ধ রাজ্যসমূহের বিবরণ | 
BHAA যখন ভারতে আসেন তখন ভারতের Paria ছিলেনা দ্বিতীয় 
HES বা 1বক্রমাদত্য। ফা-হিয়েনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধধর্ম? 
সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। প্রায় চোদ্দ বছর ফা-াহয়েন 1ছলেন দেশছাড়া। তার 
মধ্যে ছ' বছর ভারতে ও দু’ বছর PRAT (বত মানে শ্রীলঙকা) কাটে। 
তান সেই সনয়ের যে বিবরণ লিখে গেছেন তাতে জানা যায় দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুপ্তের জ্বমলে রাজধানঈ ছিল দুটো-_পাটালপ7ত্র এবং উজ্জীয়নন। 
ফা-হিয়েন বেশ িছ্াদন পাটালপদুত্রে ছিলেন। সেখান থেকে তান 
দাক্ষণ-পৃবেন বিখ্যাত বাণজ্যকেন্দ্র Calas বা তমলঃক থেকে 
সংহলের Ince সম্যদ্রযাত্রা করেন। মোট ছ' বছর তান ভারতবর্ষে 
[ছলেন। শিক্ষায়-দীক্ষায়, শিল্প-সংস্কীতিতে, জ্ঞান-ীবজ্ঞানে ভারত তখন 
গৌরবের শিখরে | কাব্যে মহাকাব কালিদাস, গাঁণতে আর্য ভট্ট জ্যোতিষে 
বরাহামাহর- এরা সকলে বিক্রমাদত্যের সভা অলংকৃত করোছিলেন। 
স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গ:প্তফুগের শিল্পীরা 
অসাধারণ কৃতিত্বের পারচয় দেন। এই যুগেই সংস্কৃত ভাষা রাজভাষার 
মর্যাদা লাভ FA | রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ SOUT মহাগ্রন্থ সম্পাদত 
ও গ্রন্থিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করে। এ সময় বিজ্ঞানচর্চারও FAI 
হয়। গাঁণতশাস্ত্রের ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা ও LASS এই যুগের 
বড়ো GHIA! পাঁথবী যে তার অক্ষের উপর নিজের মেরদীবন্দ,্র 
চারদিকে ঘুরছে এবং পৃথিবীর আবর্তনের জন্য দিন-রাত সংগঠিত হচ্ছে 
-এ সত্য আর্যভট এই সময় আবিহ্কার করেন। AA ও চন্দ্গ্রহণের 
ব্যাখ্যাও আর্ধভটেরই Hie! Awe দশমিক প্রথা আর্ধভটের আগেই 
উদ্ভাবত হয়েছিল, {কিন্তু আর্ধভটই প্রথম তা প্রয়োগ করেন। সর্ব 
সিদ্ধান্ত গ্রন্থের বসা বিখ্যাত জ্যোতিবিজ্ঞানী বরাহাঁমাহর গুপ্ত- 
যুগের গৌরব | অজন্তা-ইলোরার TAMA, সাঁচী-সারনাথের বৌদ্ধস্তূপ, 
বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা গুপ্তযুগেরই, সৃষ্ট । সব মিলিয়ে 
ফা-হিয়েনের আমলের ভারতবর্ষ যেন এক গৌরবময় স্বপ্নের দেশ ছিল 
বলে মনে হয়। 


s ৃ ভারতের কথা 


ফা-হিয়েনের দুশো বছর পরে হৈউয়েন সাঙ DACA থেকে ভারতে 
আসেন। পাম দেশের ETS নামে, বারোট খণ্ডে (তান তাঁর মণ 
কাহিনী fact গগয়েছেন। Tela ছিলেন একজন বৌদ্ধ for, | 
মেগাস্থিনিস ও ফা-হয়েনের বিবরণ ছল মুলত উত্তর ভারত সম্বন্ধে। 
সাও সমগ্র উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতের ISA অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। 

তাঁর আভিজ্ঞতার {বিবরণ আজও অত্যন্ত মন্যবান বলে এীতহ্যাসকযা 

বনে করে থাকেন। বৌদ্ধাবহার ও তীথস্হানগ্ীলর অবস্হান a 
ভারতের রাজনোতিক ইাঁতহাসের বেশ ?কছ তথ্য, রাজা হষ নাথ ও 
সম্রাটের মধ্যে ক্টনোতিক aes ও দূতাঁবানময় Ut = 
আগ্রহেই সম্ভব হয়োছল। 


এরপর ভারতে আসেন আব্যরৈহান বা Gaal নামে একজন 
পণ্ডিত৷ তাঁর আদ বাসস্হান ছিল মধ্য এীশয়ার। একাদশ শতাব্দীতে, 
গজানির সুলতান মামুদের সময়ে তান ভারতে ছিলেন। তাঁর ভারত- 
[ববরণ গ্রন্থে তান ভারতের সমাজ, সাহত্য, দর্শন, গাঁণত, ভূগোল, 
জ্যোতিবিজ্ঞান, িকিৎসাবদ্যা ইত্যাদ নানা ব্যয়ে মুল্যবান, সব 
তথ্য লিখে গেছেন। পর্যটকদের মধ্যে ঠতানই প্রথম উত্তর ভারতের বিশাল 
সমভীমর গঠন সম্বন্ধে স্াচান্তিত মতামত রেখে যান | তাঁর মতে বর্তমান 
উত্তর ভারতের জায়গায় আগে একাটি বিশাল সমুদ্র Tet উত্তরের 
[মালয় পৰব ত থেকে যে বড়ো বড়ো নদাগুলি নেমে এসেছে, তাদের পাঁল 
ভরাট হয়েই এই সমভূমির জন্ম। এছাড়া ভারতের উন্নত, গ্রহাবজ্ঞান, 
পৃথিবী গ্রহ, তার আকার ও গাঁত, চন্দ্র ও সব গ্রহণ, GMT ও দ্রাঘমা 
এবং গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করার যন্ত্রপাতি ইত্যাঁদ জ্যোতীবর্জান 
সম্পার্কত নানা বিবরণও আছে তাঁর বইর়ে। আর তাঁর অনেক তথ্যই 
AIT বলে মেনে নিয়েছেন আধ্মানক বৈজ্ঞাঁনকরা। 


'বাভন্ন পর্যটকদের বিবরণ ভারতের গৌরবময় অতীত সম্বন্ধে AT 
HERE AC করে। ভারতবাসী IA এই সুভ্যতা-সংস্কাতির 
ধারা আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে, অগ্রগাতর পথে আগে নিয়ে যেতে 
হবে। এজন্য এদেশের ভৌগোলিক পাঁরবেশকে ভালো করে জানতে 
হবে, বুঝতে হবে। 


ভূগোল ৫ 


পাঁথবীর মধ্যে ভারতের অবস্থান 
ও দেশের চারপাশ 
পাাঁথবীতে কটি মহাদেশ আছে তোমরা অ আগেই জেনেছ। এদের 
মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মহাদেশ এঁশয়া। লক্ষ্য করো ভুগোলকের মাঝখান 
দিয়ে পূর্ব-পাঁশ্চমে একটি কল্পিত রেখা টানা হর়েছে। এই রেখাটির নাম 
1নরক্ষরেখা বা বষ)বরেখা। এটি পৃথিবীকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ 
করেছে--উত্তরে উত্তর 'গোলার্ধ এবং দক্ষিণে দক্ষিণ গোলার্ধ। এছাড়া 


কট ভ্রান্তি 


৫. ভারত মহাদাগর ee 


Ea 


উত্তর-দাঁকফণে সোজাসুজি এবং নিরক্ষরেখার উপর AOA আর-একাটি 
রেখাও কল্পনা করা হয়েছে। এটিকে AST মধ্যরেখা বলা হয়। এই মূল 
মধ্যরেখার AA TACHA অংশকে পুর্ব গোলাধ এবং পশ্চিমীদকের অংশকে 
পশ্চিম গোলাধ” বলে । আমাদের মাতৃভূমি ভারত এশিয়া মহাদেশের 
দক্ষিণদিকে একটি ত্রিভুজের আকারে পুব- গোলার বেল্দন্ছলে এবং 
উত্তর গোলাধে'র মধ্যে অবাস্থিত। এই সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্হান্ন 


৬ f 4 \ ভারতের কথা 
এবং নতনাঁদক সমুদ্রবোষ্টত থাকায় স্হলপথে '্বাভন্ন দেশের সঙ্গে আত. 
প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের TATA যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। 


= 


ভারত 
রাজনৈতিক বিভাগ 


o fe. fi. ৫০০ 
pore Re 


মানাচে tray করো কতগীল সহলভাগ ও RTE ভারতকে বেষ্টন 
করে আছে। ভারতের উত্তর সীমায় চীন, নেপাল ও ভুটান, পূর্বাদকে 
বাংলাদেশ, ব্ুহ্মদেশ ও বঙ্গোপসাগর, দাঁক্ষিণে শ্রীলঙ্কা 'ও ভারত মহাসাগর 
এবং পাঁশ্চমে আরবসাগর, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান । 


ভূগোল li q 
ভারতের প্রাকতিক গঠন 
RS, মালভূমি, সমভূমি ও মরি 
তোমরা নিশ্চয়ই কাঁবতার এই কটি লাইনের সঙ্গে পাঁরচিত_ 
যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল Taal waa 
উঠিল বিশ্বে সে কী কলরব, সে কী মা ভক্তি, সে কী মা হর্ষ...’ 
এটি কার লেখা বলতে পার ? বিখ্যাত কাব ও নাট্যকার প্রয়াত 
দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায়-এর | 
এ রকমই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রথম নভশ্চর শ্রীরাকেশ 
শর্মা ১৯৮৪ wy torma ৩ এপ্রল তারিখে TVA থেকে ভারতের 
রুপ TTT করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “ভারতমাতার মাথায় তুবারঢাকা 
হিমালয়, যেন TROT মতো শোভা পাচ্ছে। দাক্ষিণ-পুব+ এবং পশ্চিমে 
অমদ্রের নীল জলরাশি যেন তাঁর পা ধুয়ে দিয়ে বাচ্ছে এবং তাঁর সমস্ত 
দেহ বেন সবুজের আচ্ছাদনে ঢাকা-.।' এই দেশে আমরা জন্মগ্রহণ 
করোছ বলে প্রত্যেকে গর্ব অনুভব করতে Ais | 
এই বর্ণনার ভিত্তিতে সমগ্র ভারত ভূখণ্ডকে চারটি প্রধান ভূ-প্রাক্কতিক 
বিভাগে বিভক্ত করা Ba 
>I উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অণ্চল। 
২। উত্তর ভারতের সমভূমি। 
Ol মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ও মালভূমি এবং 
81 উপকূলের সমভূমি ও দ্বীপ অণ্যল। 


১। উত্তর ও Gerona পার্বত্য অঞ্চল 

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে পামির গ্রন্থি থেকে বে তিল 
প্রসাঁরত হয়েছে তাদের মধ্যে পূবাদকের সব প্রধান শ্রেণী [হমালয়। এই 

faotr অঞ্চল চিরকাল বরফে ঢাকা থাকায় ভৌগোলিকরা এই পর্বতি- 
শ্রেণীর নাম দিয়েছেন * হিমালয়" | (হম+আলর-বরফ+গৃহ) 

পূব-পাশ্চমে আধখানা চাঁদের আকারে প্রায় ২৫০ ক. মি- বিস্তৃত, 
{হিমালয় ASNA কয়েকটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী নিয়ে গাঠত। এই 
পার্বত্য অঞ্চলের পশ্চিমাঁদক যথেষ্ট চওড়া_৪০০. কি. মি. ; কিন্তু 
AAS ক্রমশ সরু_১৫০ fe. মি-। সমান্তরাল উপ দক্ষিণ 


৮ ভারতের কথা 
থেকে উত্তরে ধাপে ধাপে উঠে গেছে। একটি শ্রেণী অন্যাটি থেকে বিস্তীর্ণ 
উপত্যকা ও Twa দ্বারা বিচ্ছিন্ন । দাঁক্ষিণাদকের শ্রেণির উচ্চতা 


সবচেয়ে কম_-৬০০-১,৪০০?ম-। সেজন্য এর নাম নন্ন-হমালয় বা 
৮1951753551) 


জানত 


তি 


A HHE উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পাবত্য অঞ্চল 
Ezg উত্তর ভারতের সমভূমি 
Co মধ্য ও-দক্ষিঞভারভেন 
পার্বত্য অঞ্চল ও megs 


£:] Seema সমভ্মি ও দ্বীপ অঞ্চল 


উচ্চতা গড়ে ৫,০০০ fa. | তার উত্তরে প্রধান হমালন্ন বা fete বা ea 
fata, উচ্চতা গড়ে প্রায় ৬,০০০ Tq. | “aI, [eT উচ্চতায় ৮৩০০ 1মটারেরও 
AG সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট-৮৮৪৮ মম. নেপাল-তিক্বত 


; ভূগোল | ৯ 
সীমান্তে অবান্থিত। হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর 
গডউইন অস্টিল বা Ke শৃঙ্গ_ ৮,৬১১ fa. পথবণর দ্বিতীয় উচ্চতম 
শা, ভারতে SREI আর কাণ্ঠনজজ্ঘা--৮,৫৯৮ মি. পৃথিবীর 
তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ ভারত-নেপাল সীমান্তে অবাঁচ্হত। অন্যান্য শৃঙ্গ- 
গলির মধ্যে ধবলগারি, নাঙ্গ পরত, নন্দাদেবী, চৌখান্বা, ব্রশুল, 
কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, কামেট ও মাকাল; ইত্যাদির নাম করা যায়৷ ARITA 
ও কৈদারনাথ 1হন্দুদের পরমতীর্থ। 

এই অণ্টলে অসংখ্য হিমবাহ দেখা যায়।: এই হমবাহগ্ীল থেকেই 
উত্তর ভারতের নদীসমূহ-_পশ্চিমাঁদকে সিন্ধু, গঙ্গা ও পূর্বাদকে 
TACT উৎগত্তি। নদাগালতে সারা বছরই বরফগলা জল থাকে। 
বর্ষাকালে এর সঙ্গে বৃষ্টির জল "মাঁলত হয়ে প্লাবন দেখা যায়। 
FIST TSMC জন্য যাতায়াত প্রায় অসম্ভব। কেবলমাত্র 
গারপথগড়'ল জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চলাচলের যোগ্য । অন্য সময়ে 
গ্রচু বরফের জন্য রাস্তা বন্ধ থাকে। 

হমালয়ের পশ্চিম ও পূবাঁদক থেকে প্বতিশ্রেশীগ,[ল দক্ষিণে CCE 
গিয়েছে। দন্সিণ-পশ্চিমে পবতিশ্রেণীগ্লির মধ্যে হিন্দ,কুশ, সুলেমান 
ও খিরথর পর্বতমালা বর্তমান, আফগানিস্তান “ও. পাকিদতানের 
অন্তভূক্তি। [হমালয়ের AA IT থেকে করেকটি পাহাড়-পবতি ভারতকে 
TACT থেকে আলাদা করেছে। সেগুলি হল পাটকই, নাগা, মকর, 
বরাইল, লুসাই, মিজো ও আরাকানইরোমা। 

_পাবত্যি অঞ্লে বাতায়াত-ব্যবস্হা অনুন্নত এবং জণবননান্রাও FGF | 
NACI মাঝে মাটির অভাব থাকায় চাষবাসেও অসুবিধা হয়। সেজন্য 
জনবসাঁত খুবই কম। পার্বত্য অন্চলে বসবাসের ফলে আধিবাসীরা 
অত্যন্ত পরিশ্রমী আর সাহসী। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল বহু 
উপজাতির PACE a 
২। উত্তর ভারতের সমভুমি 


উত্তরে [হমালয় ও দক্ষিণে, মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে এই সমভুমি 
অবচ্হিত। এই বিশাল সমভূমি পূৰ্ব-পশ্চিমে প্রায় ২,৪০০ ক. সি. এবং 
উত্তর-দক্ষিণে ২৪০-৪০০ ক. দি. পযন্ত fargo i সিন্ধু, গঙ্গা, 
TAL ও এদের অসংখ্য উপনদী হিমালয় থেকে এবং বিশেষ করে 


১০ ভারতের কথা 


AGH সময় প্রচুর পাল এনে এই বিদ্তার্ণ নভম গড়ে তুলেছে। 
AIT উচ্চতায় উত্তরাদকে, WHATS থেকে OOO মিটারের বোশ 
উচু নর এবং দাক্ষিণদিকে আঁধকাংশ স্হান প্রার সমদ্দ্র-সমতলে ৷ এই 
সমভূমির পাশ্চমাদকে একটি পবতিশ্রেণী উত্তর-পুব: থেকে দাক্ষণ- 
পশ্চিমে বিস্তৃত৷ উচ্চ অংশ থেকে ভূমির ঢাল দুদকে 'গরেছে। দাঁক্ষণ- 
পশ্চিমে Ted সমভূমি ক্রমশ ঢাল? হয়ে আরবপাগরের দিকে উপকুলে 
CCT অন্যাদকে গঙ্গা-্রক্গপরন্রের সমভূমি দীক্ষণ-পনুর্বে ঢালু হয়ে 
বঙ্গোপসাগর "AS চলে গিয়েছে। 

FRENCH সমভূমর দাঁক্ষণ-পাশ্চমে, আরাবান্্র গব তের পাশ্ডমে, 
ভারতের একমাত্র মরুভূমি ‘থর’ GAPS অণ্ডলাঁটর সর্বত্রই শব্ধ বাল 
আর বাল এবং কৃন্টপাত নেই বললেই চলে। এ কারণে এখানে যে 
MAMA জন্মায়, CURT আকাতিতে ছোটো, গায়ে কাঁটা এবং পাতা 
ও WIM পুরু । এই গাছগড়ালর Pew মাটির অনেক গভীরে 
প্রবেশ করে জল সংগ্রহ FA | 


Ol মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ও মালভূমি 


উত্তরের দমভূমির দাক্ষণাদক থেকে কন্যাকুনারকা ATHY সমগ্র অণ্চল 
এই প্রাকীতিক অণ্চলের অন্তর্গত | বিন্ধ্যপর্বত দ্বারা সমগ্র অণ্ডলাঁট দ্যাট 
অংশে WSS! যথা, উত্তরের অপ্রশস্ত মধ্যভান্গভের নানভাঁম এবং 
দাঁক্ষণাত্যের মালভুমি। 

নর্মদা নদীর গ্রস্ত উপত্যকাকে মধ্যভারতের মালভামর দাক্ষণ প্রান্ত 
[হিসাবে গণ্য করা বায় । এই মালভূমর পাঁশ্চমাঁদকে মালবের মালভূম এবং 
AAMC? ছে।টোনাগপঢুর মালভূঁম। MA এবং বিন্ধ্য পৃথিবীর 
সবচেয়ে প্রাচ।ন প্বত। দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিমে পাঁশ্চম্ঘাট <I 
সহ্যাদ ও পূর্বে WANG বা মহেন্দ্রাগাঁর পর্বতমালা অবাঁস্হত। এই 
মালভু।মূর আকার অনেকটা ত্রিভুজের মতো। পশ্চিসঘাট এবং পূব ঘাট 
পব তমালা দাঁক্ষণদিকে নীলাগরি পাহাড়ে ?মশেছে। 

নীলাগরির সবচেয়ে উচু শৃঙ্গাটির নাম দোদাবেতা (২,৬৩৭ fe.) | 
পাহাড়ের সংযোগস্হলে MAMA (২,৬৯৫ Ty.) এটি দাঁক্ষণ ভারতের 
সর্বেচ্চ শৃঙ্গ ॥ এই অঞ্চলের অধিকাংশ নদী মালভূির ঢাল অনুসরণ 
করে AAC প্রবাহিত ৷ পশ্চিমবাহনী নদীগুীলর মধ্যে নমর্দা, তাপ 
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(UPS), মাহ ও সবরমতার নাম করা যায় | পশ্চিমে রাজদহানের লন 
নদী কচ্ছের র'ন-এ (বিস্তৃত নোনা জলের জম) পড়েছে। 

এই বিশাল মালভূমিটি ভারতের প্রাচীনতম অংশ । লক্ষ লক্ষ বছর ধরে 

রোদ, AI, বাতাস ইত্যাঁদ প্রাকাতক শান্তগড্নালর প্রভাবে মালভু মিটি 


IAS হয়েছে। ছোটোনাগপুর মালভামও এরই একাঁট অংশ। 
দাক্ষণাতোর- উপকূলে যে TAR যথেষ্ট ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ান ANIE 
পাহাড়-পব তের আকারে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন-__পনুব ঘাট ও পাশ্চমঘাট। 
এদের মধ্যে পশ্চিমঘাট পূর্বঘাটের চেয়ে GQ | 


১২ ভারতের কথা 


gl উপকূলের সমভূমি ও দ্বীপ GVA 


enpe মানভাসিটির পর্ব ও পাঁশ্চম প্রান্তে উপকূলীয় সমভুম 
গড়ে উঠেছে। পূর্ব উপকূল প্রশস্ত এবং এখানে অনেক ব-দ্বীপ দেখা 
যায়। পূর্ব উপকূলের উত্তর অংশ উত্তর সরকার উপকূল এবং দাঁক্ষণ 
অংশ করমন্ডল উপকূল নামে পাঁরচিত। উপকূলীয় সাগর অগভার। 
APTI উপকূল সংকীর্ণ? VIE, ও বদ্বীপহীন। পাঁশ্চম উপকূলের 
উত্তর অংশাট কঙ্কণ উপকূল এবং দাঁক্ষণ অংশ করমণ্ডল GAGA নামে 
পাঁরাচত ৷ পাঁণ্চম উপকূলে সাগর গভীর, সেজন্য সহজেই স্বাভাবক 
বন্দর গড়ে উঠেছে। 

ভারতের অন্তর্গত দ্বীপগ্যীলর মধ্যে পর দিকে বঙ্গোপসাগরে 
আন্দামানএীনকোবর দ্বীপপুঞ্জ সবচেয়ে বড়ো। পাশ্চমাদকে আরবসাগরে 
লাক্ষাদ্বীপ, AAA ও আমিনাদভ ; দাঁক্ষিণাঁদকে রামে*বর, মানার দ্বীপ, 
আদম সেতু ও স্যন্দরবনের দক্ষিণাঁদকে সাগরদ্বীপ উল্লেখযোগ্য | 

প্রধান নদ-নদী 

নদীর AGA মানুষের যোগ নাবড়। নদী GAG শস্য ফলাতে সাহায্য 
করে না, ফেবল সভ্যতার SI দের না, তাকে লালনও করে। তাইতো 
মানুষ চিরাঁদন নদীকে কল্পনা করে এসেছে দেবীরুপে, মাত্রুপে। 

ভারতের ania মধ্যে উত্তর ভারতের প্রধান নদীগদাঁল হল_ 
গঙ্গা, THA ও TRG | 
গঙ্গা 8 TACT DA GE, 


গাঙ্গা ai (CAAT প্রায় ২৫০০ ক. lye) উৎস হিমালয়ের aT 
1হমবাহের THAT উৎপত্তিস্থল থেকে পাবত্য অণ্টলের মধ্য দিয়ে 
দাঁন্মণে ANS হয়ে গঙ্গা নদী হরিদবারের কাছে সনভীমতে পড়েছে। 
এখান থেকে ভূমির ঢাল অনুসারে উত্তর ভারতের সমভূঁমর মধ্য ?দয়ে 
পূর্বেও দীক্ষণ-পূর্বে এসে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে HIG শাখায় AEE 
হযেছে । মূল শাখা পদ্মা নামে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এবং অন্য শাখা?ট 
SMAI নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য 'দয়ে প্রবাহত, হয়ে 
বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। যেসব নদী বড়ো নদীতে এসে গালত হয় 
সেগঢ়াল উপনদী এবং মূল নদী থেকে যে-সমস্ত শাখা সাগর বা 
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উপসাগরে পড়ে সেগুলিকে শাখানদী বলে। নদীগ্রবাহের ডানতীরের 
নদীগৃলকে দাঁক্ষিণ বা ডানতাীরের নদী এবং বামতারের নদীগুলকে 
বামতীরের নদী বলে। গঙ্গার ডানতীরের উপনদীগণলর মধ্যে যমুনা, 


চম্বল ও শোন এবং বামতীরের উপনদাগবাঁলর মধ্যে গোমত, we ay 
TOF, কোশ ৷ প্রভূত উল্লেখযোগ্য | সমস্ত ৬পনদ।ণ,।লর মত) wags 


সবপ্রধান। বণনা নদী প্রয়াগ বা এলাহাবাদে গঙ্গায় মিশেছে। গঙ্গার 


১৪ ভারতের কথা 


'আাখানদগযুলির মধ্যে STAT, ইছামতী ও মাথাভাঙার নাম করা যায়। 
Foon SRNR ব-দ্বীপ পাথবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। 
.. গঙ্গার তীরে অনেক. নগর হাড়ে উঠেছে_তার মধ্যে কানপঃর, 
বারাণসী, পাটনা, কাঁলকাতা Avis উল্লেখযোগ্য | 
TANA £ 

তিব্বতের দাঁক্ষণে মানস সরোবরের রাক্ষসতাল হুদ থেকে ব্রহ্মপুত্রের 
(দৈৰ্ঘ্য প্রায় ২,৭০০ কি. মি.) উৎপাত্ত। 2 
অরুণাচলে IVR নামে পাঁরচিত। এই নদেরই পরবর্তী অংশের 
IAA! a লামা থেকে নামে দশে প্রবাহিত 
হয়ে গঙ্গার গুল নদী পদ্মার সঙ্গে মিলে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। 
mantis, তদ্তা, তোর্সা, লোহত, বরাক প্রভাত ব্রহ্মপ-ত্রের উপনদী। 
দ্বপরের তু শে অবাস্থিত উল্লেখযোগ্য শহরগাল হল ডব্রগড়, তেজপুর 
ও গোহাট বা RST | 

ne 

গতব্বতের দক্ষিণে মানস সরোবরের নিকটে 1সংখাবার হুদ সন্ধু নদের 
(দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৮৮০ TS. TH.) উৎস ৷ সেখান থেকে তব্বত ও কাশ্মীরের 
জপ দা 
পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাঁহত হয়ে আরবসাগরে পড়েছে। এই নদের 
বৌশরভাগ অংশই প্াকস্তানের উপর 'দয়ে প্রবাহত। fga উপনদী 
পাঁচাট_বতস্তা, চন্দ্ৰভাগা, ইরাবতা, বিপাশা ও শতদ্রদর। এদের মধ্যে 
“fou, সবচেয়ে বড়ো) শতদ্রুর ভাক্‌রা-নাঙ্গাল সেচ ও Tange প্রকল্প 
পাঞ্জাবে A ফলনে বিরাট পাঁরবর্তন এনেছে। 1বতস্তার (ঝলাম) 
Sia জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর অবাঁসহত। 

দাঁক্ষণ ভারতের পূর্ববাহনী নদীগ্ীলর মধ্যে মহানদণ, গোদাবরণ, 
কৃষ্ণ ও কাবেরী এবং পাশ্চমবাহিনী ILIA মধ্যে নম্দা ও তাপ 
(SiS) উল্লেখযোগ্য | 


ASET Gor EE EEES হত 


মধ্যপ্রাদেশের মালভূমি অণ্টল থেকে মহানদশর- (দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ 
fe. Ts.) উৎপাঁত্ত। এখান থেকে মধ্যপ্রদেশ এরং ওড়শার মধ্য fac 


“Ey 


y ডি 5; ide 
প্রবাহত হয়ে মহানদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। মহানদাঁর ব-্বীপে 
অবাঁস্হত কটক উল্লেখযোগ্য METH | 
গোদাবরী ও AENA 
গোদাবরীর (দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৪৪০ ক. মি.) উৎপাঁত্ত পুশ্চিমঘাট 
পর্বতে। গোদাবরা দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম নদ! অববাহিকা। কোনো 
“রুটি বড়ো নদীর উপনদী ও খুন sts সম আগ্চলকে এ নাদীর 
= > লবলে। গোদাবরীকে দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা বলে। গোদাবরীর 
WAAR. > orn প্রাণহিতা; ইন্দ্রাবতী, মঞ্জীরার নাম করা যায়। 
উপনদীগদুজির মত. ্শীদকে রাজামান্দ্র অবাস্হিত। 
গোদাররীর ব-্বীপের Ges, . 
কৃষ্ণা ৪ 3 A 4 
5 পাশ্চিমঘাট পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে কৃষ্ণা নদী (দেহ প্রায়. aco: 
(ক. মি-) দাক্ষণ-পূৰ্বে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। FRA 
উপনদী তুঙ্গভদ্রা, Wes, মুসী, wit প্রভৃতি। কৃষ্ণার তাঁরে 
“বজয়ওয়াড়া এবং TA তীরে হায়দ্রাবাদ অবাস্হত। ; 
কাবেরী ¢ 
পশ্চিমঘাট পর্বতে ব্রহ্মার কাবেরীর (দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ fe. Ta) 

উৎস। সেখান থেকে দাঁক্ষণ-পর্বে প্রবাহিত হয়ে কাবেরী বঙ্গোপসাগরে 
পড়েছে। এই নদীকে অনেকে দক্ষিণের গঙ্গা বলেন। ?সমসা,অমরাবতন 
এর উপনদী। কাবেরীর তীরে তর্যচিরাপল্লাী হিন্দুদের পাত্র তীর্থ- 
ক্ষেত্র। কাবের নদীর ব-্বীপে যথেষ্ট চাষবাস ZA | 
ATA ৪ 

, মহাকাল পৰ্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে ATH নদী (দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৩১০ 
‘ক; মি.) পাশ্চমাদকে গিয়ে খাম্বাত কোম্বে) উপসাগরে পড়েছে। এই 
মেই তীরে জলাধার a এই নদীর মোহনার ব-্বীপ 
(i | 7 3 à 


ভাপি ঃ জী 

তাঁপর (দৈর্ঘ্য প্রায় 9২৫ Te. মি.) উৎপাত মহাদেব পৰতে. এই 
নদী খাম্বাত উপসাগরে 'পড়েছে। -ষ$রাট বন্দর এই নদীর মোহনায় 
অবাস্হত। 


১৬ ভারতের কথা 


x অন্শীলনী 
১ fma প্র্নগণ্নলর উত্তর বলো ৪ 
ক) পাঁথবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মহাদেশ কোনটি? 
খ) ভারত তার কোন: দিকে অবাদ্থত ? 
গ) “পর্যটক' কাকে বলে? কোন: পর্যটক সর্বপ্রথম ভারতে আসেন ? তান 
কার দূত ছিলেন? 
_ ঘ) ফালীহয়েন কে? [তান কোন্‌ দেশ থেকে ভারতে আসেন? সে সময়ে 
ভারতের সিংহাসনে কে ছিলেন? Tein কত বছর ভারতে ছিলেন? 
8) ভারত ভূখণ্ডক কট প্রধান প্রাকীতক বিভাগে ধরা হয়েছে এবং 
{বভাগগ্ছাল কী কী? 
চ) ভারতের প্রধান নদ-নদীর নাম লেখো । 
২! ভারতের মানাঁচন্র SSTA করে প্রধান প্রাকীতিক অঞ্চল দেখাও | 
৩ । ভারতের চতুঃসীমা বর্ণনা বরো। 
৪.। ভারতের প্রথম নভশ্চরের নাম কী? Told কোন: সালের কোন: তাণরখে 
মহাকাশে যাত্রা বরেন ? 
ea ক) হমালয়ের সর্বেচ্চ শৃঙ্গ TIC? উচ্চতা কত ? 
খ) বন্রীনাথ ক জন্য বিখ্যাত ? 
৬! শন্যস্হান পূরণ কর £ 
ক) আবার — আকর্ষণে মাঝে মাঝেই দেশ-ীবদেশ থেকে —— ছুটে 
এসেছেন ভারতে । 
a) মেগাস্ছানস রাঁচিত —— বইতে 1তাঁন উত্তর ভারতের Ò বড়ো বড়ো 
নাদীর.কথা বলেছেন, গঙ্গা ও == 1 


গ) কীষজ ফসলের মধ্যে —— —— - ও ভাল প্রভূত শছল উল্লেখযোগ্য । 

ঘ) যখন রেলগাড়ি বা এরোপ্লেন ছিলনা, তখন--- _-_ ছিল একগান্্ উপায় ॥ 

ঙ্‌ নাতিক ্পকপ্হাপন 
সঞ্ভব হয়েছিল | 


৭! ভুল সংশোধন করো ৪ 
ক) হমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কাণ্চনজগুবা | 
খ) ভারতের একমান্ত মালভূঁমর নাম থর | 
A) বিষবরেখা ভারতকে সমান দি ভাগে ভাগ বরেছে t 
ঘ) ভারতের পাশ্চমে অবাঁস্থত বঙ্গোপসাগর | 
৮1 সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় দাও £ 


পাটালিপন্র, oa es, সাঁচী, নালন্দা, S-i | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভারতের সম্পদ 


Ries অণ্চলের মাটি ও উৎপন্ন দ্রব্য। জলবায়ুর প্রভাব ও কৃঁষি। 
খাঁনজ সম্পদ, শিল্প ও বাণিজ্য। 


বাভন্ন অঞ্চলের মাটি ও উৎপন্ন দ্রব্য 


পাথবাঁর গাছপালা ভূত্বকের উপরের যে সক্ষম আবরণ থেকে খাদ্য 
সংগ্রহ করে থাকে তাকে মাটি বলে। এই মাটি হশিলাচূর্ণ ও জৈব পদার্থের 
সংমিশ্রণে সুষ্ট। মাটি নানা রঙের হয়। যে শিলা বা ference থেকে 
মাটি তৈরি হয়, মাটির রঙ ও উর্বরতা তাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। 

িলাস্তর, জলবায়ু ও ভূ-প্রকাতির তারতম্যের জন্য বাভিন্ন শ্রেণীর 
মাটি দেখা যায়। যেমন-_-১। পাবত্য অঞ্চলের মাটি, ২। সমভূমি 
অঞ্চলের মাটি, ৩। মালভুমি অঞ্চলের মাটি ও ৪। উপকূলের মাটি | 


১। পাবত্য অঞ্চলের মাটি 

পার্বত্য অণ্চলের ন্ঢাঁড়, কাঁকর, বাল প্রভাঁতর জন্য মাঁট মোটামুট- 
ভাবে অন্দবর। তবে যেখানে মাটিতে লৌহকণার ভাগ বোঁশ ও 
লতাপাতা-পচানো সার আছে এবং গাছের গোড়ায় জল দাঁড়ায় না, 
সেখানে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে চা-এর চাষ হয়। এ ছাড়া, কিছু 
PR, ফলের বাগানও আছে। 


২। সমভুমি অঞ্চলের মাটি 

উত্তর ভারতের বিশাল সমভাঁম অণ্চলের মাটি-_গঞ্গা, THA ও 
Frag এই তিনটি প্রধান নদা ও এদের উপনদণগ্যাল দ্বারা বাহিত পাল 
সগ্য়ের ফলে গড়ে উঠেছে। মাটির উপাদানের 'ভীন্তিতে পাঁলমাটকে 
ভাগ করা হুয়। যে মাটিতে বাঁলর ভাগ বোশ ও জল ধরে রাখার ক্ষমতা 


Sy OT ভারতের সম্পদ ! 
কম, তথা বেলেমাটি সেখান জোয়ার, বাজরা ও রাগ হয়। যে মাটিতে, 
বাল-কাদার ভাগ সমান সমান তগ। দেআঁশ মাটি সেখানে গম, আখ, 
তৈলবীজ.ও সামান্য পারমাণে ধান হয় ; যে মাটিতে কাদার ভাগ বোশ 
ও জল সহজেই জমে থাকে তথা এ'টেল মাঁট, সেখানে ধান ও পাট, 

উৎপন্ন হয়। , 

পাঁথবীর উর্বর AETA মধ্যে এই সমভূমির নাম বিশেষভাবে 
করা বায়। এই জাঁমিতে বছরে TIS ফসল তো হয়ই, এমনকী তনাট 
ফসলও হয়। তাই এখানে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বোশ লোক বাস করেন। 


ol মালভুঁম অঞ্চলের মাটি 


মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমির পাশ্চমীদকে (মধ্যপ্রদেশ” 
মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও অন্প্প্রদেশ) লাভাজাত কালোমাঁটি বা রেগচর 
আছে। এই মাঁটতে কাদার ভাগ বোশ, কাজেই তার জলধারণের ক্ষমতাও 
বোঁশ। এই মাটি কার্পাস চাষের অত্যন্ত উপযোগী । কালো মাটি ছাড়া 
দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্বত্রই লাল দোআঁশ মাটি দেখা যায়। এই মাটির 
জলধারণের ক্ষমতা মাঝাঁর। সেজন্য এই মাঁটতে সেচের সাহায্যে ধান» 
আখ ও তুলা চাষ হয়। পাশ্চমঘাট পর্বতের পাদদেশ থেকে ছোটো- 
নাগপঢুরের মালভূঁম পর্যন্ত যে লাল MTS দেখা যায় তাকে ল্যাটেরাইট 
বলে৷ এই মাটিতে লোহার ভাগ বোশ, তাই রঙ লাল | এই মাঁটর উর্বরা- 
শান্ত কম হওয়ায় রাগ, বাজরা ইত্যাঁদ Ty মানের দানাশস্য উৎপন্ন হয়। 


81 উপক্যলের মাটি 


এই মাটিতে বালি ও লবণের ভাগ CIMT | সেজন্য উপকূলে নারকেল, 
সুপারি, WS, স্মন্দরী, গরান ইত্যাদি গাছ সহজেই হয়। অপেক্ষাকৃত 
অভ্যন্তরে, যেখানে বাঁল ও কাদা দেখা যায়, সেখানে ধানের চাষ হয়। 


জলবায়;র প্রভাব ও কৃষি 


ফসল ফলানোর জন্য শুধু উর্বর মাটিই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে 
পাঁরমাণমতো জলেরও প্রয়োজন | চাষের জন্য এই জল আসে TAY থেকে। 
যে অণ্যলে বৃষ্টির পাঁরমাণ কম অথচ মাটি মোটামট উর্বর, সেখানে: 


ভুগোল ১৯: 


বর্ষার আঁতারন্ত জলকে ধরে রেখে প্রয়োজনমতো সেচের কাজে লাগিয়ে 
ফসল উৎপাদন করা হয়। কাজেই ভালো জাতের ফসল বেশি পাঁরমাণে 
পেতে হলে GAAS মাঁট, উত্তাপ ও বাঁন্টপাত-__সবই প্রয়োজন | 

বৈজ্ঞানকরা সমস্ত পাঁথবীকে উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, বাতাসের গাঁত 
প্রভীতর foleo কয়েকাঁট জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করেছেন। ভারত 
PGI জলবায়ঃ অণ্চলের অন্তভূর্ত। শনুন্ক-শীত ও SHAT এই 
জলবায়ুর বৈশিল্ট্য। 'মৌসিম' শব্দাট আরাঁব। এর অর্থ খতু। যাঁদও 
আমাদের দেশে খাতু ছাট তবে তার মধ্যে তিনাঁট খতুরই প্রভাব ও গর্ব 
বেশি, যেমন- শীত, গ্রীন্ম ও বর্ষা । 


শীতকালে সমগ্র ভারতে উত্তাপ খুবই কম এবং পূর্ব উপকূল ছাড়া 
কোথাও বৃষ্টি প্রায় হয়ই না। এই সময়ে আকাশ পাঁরচ্কার থাকে । নে 
ঝলমলে প্রাণজুড়ানো রোদ্দুরের তাপ আর রাত্তরে আকাশে ঝকঝকে 
তারার TA! CGS আবহাওয়া আরামদায়ক । এই সময়ে 
উত্তরদিক থেকে উত্তর-পূর্ব CATT বায় ভারতের উপর 'দিয়ে বয়ে যায়। 


গ্রীম্মে উষ্ণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং বর্ষাকালে পাশ্চমঘাট পর্বতের 
পশ্চিম ঢালে এবং আসামের পার্বত্য অঞলে প্রচুর বাষ্ট হয়। পৃথিবীর 
মধ্যে সবচেয়ে বেশি FIG হয় এখানকার মেঘালয় মালভূমির মৌসমাইতে 
বা মৌসনরামে (১,২০০-১,৫০০ সে. মি-)। বৃষ্টির পারমাণ পুর 
থেকে পাশ্চমে ক্রমশ কমতে থাকে, জলীয় বাচ্পের অভাব, যথেষ্ট উত্তাপ 
ইত্যাদির জন্য। রাজস্হানে বৃষ্টির পাঁরমাণ সবচেয়ে কম হওয়ায় এই 
অঞ্চলে থর নামক ভারতের একমাত্র মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। 


এদেশে কৃষিজ ফসলকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়_ 
খাদ্য-ফসল, তন্তু-ফসল ও পানায়-ফসল ৷ খাদ্য-ফসলের মধ্যে ধান, গম, 
তৈলবীজ, জোয়ার, বাজরা, রাগি, আখ ; তন্তু-ফসলের মধ্যে পাট, 
কার্পাস এবং পানীয়-ফসলের মধ্যে চা, কফি উল্লেখযোগ্য । ধান ও গম 


২০ ভারতের সম্পদ 


আধকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য | তবে কোথাও কোথাও জোয়।র, বাজরা, 
রাগও প্রধান খাদ্য হিসাবে খাওয়া হয়। 


খাদ্য-ফসল 


ধানঃ ধান ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য। উর্বর দোআঁশ ও এটেল মাটিতে 
২৪*-২৭* TWIT সেলসিয়াস উষ্ণতা এবং ১০০-২০০ সোঁটামটার বৃক্টির 
প্রয়োজন ৷ খতুভীত্তক ফসল 1হসাবে ধানকে আউশ, আমন ও বোরো এই 
তন ভাগে ভাগ করা যায়। 
আউশ গ্রীন্মের শুরুতে বোনা 
হয় এবং বর্ষার শেষে কাটা 
হয়। আমন ধান বর্ষাধতুতে 
রোপণ করে হেমন্তকালে কাটা 
হয়। বোরো ধান শীতকালে 
রোপণ করা হয় আর গ্রীচ্মের 
শুরুতে কাটা হয় । জল গেলে 
বছরের সব সময়ই ধান চাষ 
সম্ভব | USI ভারত ও 
উপকূলীয় সমভূঁম অণ্চলে 
ধানের ফলন সবচেয়ে বোশ । এদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ ও পাশ্চমবঙ্গ প্রথম, 
অন্ধ দ্বিতীয়, Tota ea Sa SS 
প্রচুর ধান হয়। 

কারা পর জিত AE a 
কাঁষ-গবেষণার ফলে, ভালো বীজ ও জাপান প্রথায় চাষ করে উন্নত 
ধরনের ধান এবং বৌশ ফলন সম্ভব হয়েছে। ধান থেকে ভাত ছাড়া খই, 
fees, মাড় egie তোর হয়! এছাড়া ধান গাছ থেকে খড়ও পাওয়া 
যায়, যা ঘর ছাওয়া এবং গো-মাহষাঁদর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 


Haein, ইত 


am: উর্বর নরম কাদামাঁটি বা দোআঁশ মাট, ১২-১৮" Teh 
সেলাসয়াস উফতা এবং ৬০-১০০ সৌন্টামটার বাঁষ্টপাত গম চাষের 
পক্ষে আদর্শ । এদেশে শীত- 
কালে গমের বীজ বপন করে 
গ্রীষ্মকালে ফসল তোলা হয়। 
ভারতে সবচেয়ে বৌশ গম হয় 
উত্তরপ্রদেশে, তারপর পাঞ্জাব 
ও হারয়ানায়। পাঁশ্চমবঞ্যেও 
ক্রমশ বোশ জামতে গম চাষ 
হচ্ছে। গম থেকে আটা, ময়দা, 
AAT ইত্যাঁদ পাওয়া বায় এবং 
তা-থেকে নানারকম খাদ্যদ্রব্য 
তোর হয়। A 


জোয়ার, রাগ, বাজরা $ ভরি a ie ee 


যেখানে 387-39" 
সেলাসয়াস উষ্ণতা এবং ৫০ 


এই FAA হয়। উত্তর- 
AI ভারতের রাজস্থান 
থেকে দাঁক্ষণাত্য 


ভারতেই আখের চাষ বেশি। আখ চাষ করতে প্রায় ১১ মাস সময় লামে; = 
ff হয ৪ a wi ভিজা: 5 
| Fe Boop ee 


৮ 8474 2) তি এ ছি mS 


২২ ৷ ভারতের সম্পদ 
এর জন্য প্রয়োজন চুন ও লবণ মেশানো শি মাটি, ২১-২৭০ 
| = = = ৮8 a 
Qe [= ase ১০০-২০০... সেন্টিমিটার 
TINS! আখ উৎপাদনে 
প্রথম। উৎপাদক অণ্চলগয্ীলর 
মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র 
বিহার, পাঞ্জাব, অন্মপ্রদেশ ও 


অর্থকরা ফসল। পাট চাষের জন্য 
গ্র সেলাসয়াস ও যথেজ্জ 


2৮ SR ভারত 
[ | @ তুলা উৎপাদক অঞ্চল 


১ ` 
xi elie ভূগোল ২৩. 


বন ঃ চুলের ভাগ বোশ এমন ধরনের উর্বর দোআ মাটি ও উনি 
কালে মাটিতে চাষ হয়। ধান চাষের মতো উত্তাপ আর গম চাষের মতে 
pi 


Sor কার্পাসের উৎপাদন, 
এত বোঁশ যে এই ASA কালো 
কার্পসমাটি নামেও পাঁরাচত ৷ 
এ. ছাড়া মহারাস্ট্র, পাঞ্জাব, 
হরিয়ানা, রাজস্হান, কর্ণাটক, 


পানীয়-ফসল 
চা ঃ ভারত প্রাত বছর প্রচুর চা বিদেশে রপ্তান করে যথেষ্ট বৈদোশক 
মুদ্রা অর্জন করে। 
চা-এর MAMIA AAT | 
চা চাষ করতে ২৪*-২৭* Tiel 
সেলাসয়াস উষ্ণতা এবং ২০০- 
২৫০ সৌন্টামটার বৃল্টিপাত 


চাষ ভালো হয়। চা গাছ থেকে 
বৌশ িপৃণ। চা উৎপাদনে 
পৃথিবীতে ভারতের স্হান সবার উপরে। ভারতের শতকরা ৬০ ভাগ চা 


n 
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আসামে Al এর পরেই পাঁশ্চমবঙ্গ দোঁজশীলং ও জলপাইগ্দাঁড়), 
নীলাগাঁর অণ্চল (কেরালা, কর্ণটক ও তামিলনাড়ুর সংযোগস্হল) 
প্রধান। এ ছাড়া, TOT, ছোটোনাগপনর, দেরাদুন, কাংড়া উপত্যকা 
অণ্চলেও সামান্য চাষ হয়। সুন্দর গন্ধের জন্য দাঁজালং-এর চা 
পাথবীখ্যাত। 


ales ভারতে পানীয়-ফসলের মধ্যে চাএর পরই কাঁফর QAI 
দাক্ষণ ভারতেই এর কদর বোঁশ। কাঁফ চাষের জন্য লৌহকণা-মেশানো 
নাইট্রোজেনসমূদ্ধ ঢালু মৃত্তিকা, ৩০০ Tela সেলাসয়াস তাপমান্রয ও 
১৫০-২০০ সে. TH. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন | দাঁক্ষিণাত্যের কর্ণটক, কেরালা 
ও তামিলনাড়ুতে প্রচুর কাঁফ উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া অন্ধপ্রদেশেও কিছ 
কাঁফর চাষ হয়। 

এখানে শুধু PAPO প্রধান ফসলের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া 
ভারতে আরও নানা ধরনের ফসলের চাষ হয়ে থাকে। তার মধ্যে খাদ্য- 
ফসল যেমন-_বব, ভুট্টা, ভাল ও অন্যান্য ফসলের মধ্যে রাবার, তামাক ও 
সঙ্কোনার নাম করা যায়। 


খাঁনজ সম্পদ 


নানারকম পদার্থ জমে থাকে। যেসব জায়গা থেকে ANTA পাওয়া যায় সে 
জায়গাগ্ীলকে খাঁন বলে ৷ খান থেকে পাওয়া যায় বলে ওইসব পদার্থকে 
খনিজ দ্রব্য বলা হয়। যে দেশে যত বোৌশ খাঁনজ দ্রব্য আছে সে দেশ তত 
AM সম্পদশালী । ভারতে যে নানা ধরনের খাঁনজ সম্পদ পাওয়া যায় 
তাদের কয়েকটি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হল, যেমন_কয়লাঃ 
হাঁনজ তৈল, আকরিক লোহা; ম্যাঙ্গানিজ; বক্সাইট, তামা ও TS! 


কয়লা ৪ ভারতে খাঁনজ APA TT মধ্যে প্রথমেই কয়লার নাম করা 
যায়। কয়লা ইস্পাত তোঁরতে ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ACA! 
কলকারখানা, জাহাজ, রেলগ্াঁড় চালাতে এবং গৃহস্হাঁলর কাজে কয়লা 
ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কয়লা থেকে জবালানি গ্যাস, পিচ, কোক, 
আলকাতরা, WAM AA, স্যাকারন প্রভাতি পাওয়া যায়। 


ভূগোল i ২৫ 
ভারতে কয়লাখানগু্নলর বেশিরভাগই পশ্চিমবঙ্গ থেকে মধ্যপ্রদেশ 


পৰ্যন্ত ছড়ানো। যেসব রাজ্যে কয়লাখাঁন আছে CAA, lel হল পাশ্চমবঙ্গ, 
faa ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ু | 


থাঁনজ তৈল £ আধুনিক পৃথিবীতে খানিজ তেল এত মূল্যবান যে 
একে তরল সোনা বলা হয়। খাঁন থেকে যে তেল পাওয়া যায় তাকে 
আমরা সোজাসুজি ব্যবহার করতে পার না। অপারশোধিত ওই তেলকে 
মোটা পাইপের সাহায্যে শোধনাগারে পাঠিয়ে পাঁরশোধিত করে 
গ্যাসোলন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন প্রভাতি পাওয়া যায়। এছাড়া 
অন্যান্য উপজাত দ্রব্য ষেমন_ মোমবাতি, বাশ, নানারকম রঙ, গন্ধদ্রব্য 
ও গ্রসাধনের দ্রব্য, ছাপার কালি, ফিল্ম, কৃত্রিম রাবার, ভেসাঁলন, ক্রিম, 
প্লাস্টিক, ন্যাপথল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিস খাঁনজ তেল থেকে 
পাওয়া যায়। 


ভারতের সবচেয়ে বেশি খাঁনজ তেলের সন্ধান মেলে. পাঁশচমাঁদকে 
খাদ্বাত (কোম্বে) উপসাগরের ধারে_আওকালে*বর, কোশাম্বা, কলোল, 
লুুনেজ প্রভাতি কেন্দ্র ও মুন্বই-এর কাছে অগভীর সমুদ্রে ম;ম্বে-হাইয়ে I 
এছাড়া পূর্বভারতে সবচেয়ে AACA খাঁন ডিগবয় ও তার আশপাশের 
খাঁনগাল যেমন নাহারকাটিয়া, মোরান, বদরপুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য | 
উত্তর-পূর্ব ভারতে, পূর্ব উপকূলে ও পশ্চিমবঙ্গে তৈল অন:সন্ধানের 
কাজ চলছে। 


আকণ্রক লোহা £ মানুষের সমাজে লোহার ব্যবহার সবচেয়ে বোঁশ। 
খনি থেকে বা পাহাড় কেটে অকরিক লোহা বা লোহাপাথর তুলে এনে, 
চুনাপাথর ও কেক মিশিয়ে প্রচণ্ড উত্তাপে তাকে গালয়ে, তা থেকে প্রথমে 
ঢালাই লোহা ও পরে ইস্পাত তৈরি হয়। 


লৌহ আকাঁরক পাওয়া যায় ions গুরহাহয়ানী, বাদামপাহাড়, 
সুলাইপত ; হারের নোয়ামুশ্ডি, গয়া ; মধ্যগ্রদেশের বায়লাডলা, 
Wo, দাল্ল-রাজহারা ; অন্প্রদেশের নেলোর, কুডাগ্পা, PTT ; 
তামিলনাড়ুর সালেম, [তির্চরাপল্লী ; মহারাষ্ট্রের ARI, কর্ণাটকের 
বাববুদান প্রভাতি স্হানে। 


Rv ) ভার তের সম্পদ TA 


প্রদেশের বালাঘাট, TIAA ; মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা, TAG রড, সর 
কর্ণটকের Targets সিমোগা ; গাঁড়শার WEA: বোনাই ; Rat 
দসংভূম THAT বিশাখাপত্তনম ও শ্রীকাকুলাম প্রভাত স্হানে 
'ম্যার্গানজের খান আছে। z 


থানে ; গদ্জরাতের জামনগর ; ওঁড়শার WALA ; তামলনাড়;র 
সালেম ; PERERA বাবাবদদান প্রভূত স্হানে বক্সাইট পাওয়া বায় ! 
তামা £ KREE তামা অ্পারহার্য | ভারতে সবচেয়ে বড়ো তালার 
খাঁন রাজস্হানের ক্ষেত্রীতে TAPAS! এছাড়া আসাম, পশ্চমবঙ্জের 
দাজণলং এবং 'সাকমে Tee, তামার সন্ধান মেলে। শবহারের 
মোসাবটনর তামখানির যথেষ্ট AAT আছে। 
অন্রঃ এদেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর Tei পাওয়া যায়। এরোগ্লেন ও মোটর 
গাঁড়র বাঁভন্ন অংশ, বৈদন্যাতক WATS, SAX, রঙ প্রভাত তোর; 
জন্য অভ্রের প্রয়োজন হয়। {বহারের 'গাঁরাড, গয়া; হাজারবাগ, 
'মৃঙ্গোর ; রাজস্হানের ভিলোয়ারা, জয়পুর, আজমীঢ় ; কর্ণাটকের 
হাসান ; অন্মপ্রদেশের নেলোর ; তামিলনাড়ুর নীলাঁগাঁর এবং কেরালায় 
অভ্র পাওয়া যায়। 


শিল্প 


' gig ও [শিল্পের উপর একটি দেশের অর্থ নৌতক CATS নর্ভর করে। 
‘ভারতের শতকরা ৭০ ভাগ লোক নানাভাবে কাষির We AT! বাঁক 
৩০ ভাগের মধ্যে মাত্র SS ভাগ শিল্পের উপর নির্ভরশীল । ভারতের 
পারিকজ্পনার মাধ্যমে শিল্পে উন্নীত করার চেষ্টা চলছে। . 

L ভারতের কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে যে প্রধান 


fia গড়ে উঠেছে তার কয়েকাট সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা 
করা হল। a Se here 


~ gio 


+ ভূগোল ৫ ২৭ 


করার্পাস-বন্র্রাশল্প £ এট ভারতের সবচেয়ে বড়ো শিল্প৷ এদেশের 
আর্র জলবায়ু, কয়লা, জলাবিদন্ুৎ ও CITT, নিপন্ণ শ্রমিক ও 
মুলধন এবং উন্নত যাতায়াত ব্যবস্হা, AAAI প্রচুর চাঁহদার জন্য এই 
শিল্প গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এদেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা ৭০০-এর 
উপরে | এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ সুতো কাটায় এবং দুই-তৃতীয়াংশ কাপড় 
বোনায় THIS | এ ছাড়া কাপড়ের কলে ১২৮ কোটি কোঁজর মতো সুতো 
এবং ৪১৮ কোটি মিটারের মতো মিলের কাপড় তোঁর হয়। 
 কার্পনস-বস্ত্রশিল্পের অণ্চলগলিকে GIOTTO ৫টি অঞ্চলে ভাগ করা 
বায়, যথা-_পাঁশ্চম ভারত অঞ্চল (গুজরাত, IRINA): দাক্ষণ ভারত 
IGA (তামলনাড়য, কর্ণাটক, কেরালা), মধ্যপ্রদেশ ও অন্প্রপ্রদেশ অঞ্চল, 
‘দিল্লি ও উত্তগ্রদেশ MA এবং পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল | 
॥ fate অণ্টলগলৈর, মধ্যে গ্ুজরাতের আমেদাবাদ_ Taree 
সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দু। এর পরেই: মহারাষ্ট্রের মম্বই-এর: স্হান 


পটশিল্প £ ভারতের প্রথম পাটকল চাল; হয় পাশ্চমবঞ্গোর রষড়াতে। 
কলকাতার আশেপাশে ভাগীরথী-হগলীর দুই তীরে ভারতের আধরাংশ 


Miadi গড়ে উঠেছে। ARA bie শ্রীরামপুর, বজবজ, 
নাম করা' যায়। এই হুগলী শিল্পাণ্ডলে APSA IA কেন্দ্রীভূত হবার 
কারণগূল হল জলপথে পাট 
মূলধন, উত্তম যোগাযোগ-ব্যবস্হা ও চাঁহদা। 

C সম্প্রাত পাটের চট ও থাঁলর ব্যবহার কমে যাওয়ায় পাটাশিলেপ খন্দা 


দেখা দিয়েছে। কাজেই এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চট ও থালির 


লোঁহ ও ইস্পাতাশিল্প £ লৌহ ও ইস্পাতাশল্প এদেশের প্রধান এর 
গলির একট ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠোঁছল বর্ধমানের 
কুলাটিতে। এরপরই জামশেদগার,বার্নপ্র ও SETS TS কারখানা He 
উঠে। এদের মধ্যে বিহারের জামশেদপ:রের কারখানা সবচেয়ে বড়ো! 
স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টায় ও বিদেশী সহযোগিতায় 


পাশ্চিমবণ্গে ATS বিহারের বোকারো, ওাঁড়শার রৌরকেল্লা ও মধ্য- 
প্রদেশের িলাইতে ইস্পাত উৎপাদনের বড়ো বড়ো কারখানা গড়ে ওঠে! 
এদের মধ্যে কর্ণাটকের ভদ্রাবতী ছাড়া অন্য সবকটি কেন্দ্রই মোটামুটি 
FR গড়ে উঠেছে। কারণ, শিল্পের জন্য যেসব উপাদান দরকার 
যেমন-আকারক লোহা, কয়লা, চুনাপাথর, 'বিদ্যৎশান্ত, নদীর জল, 
HIS, মূলধন, যোগাযোগ-ব্যবস্হা ইত্যাঁদ সব সুবিধাই এ AVA 
RITS গাওয়া যায়। 

এইসব কারখানাগ্ীলতে নানা ধরনের ইস্পাত Cold হয়। উৎপাদন 
আরও বাড়াবার জন্য তিনাঁট বড়ো বড়ো কারখানা ও ১৫০টি ছোটো 
ছোটো নতুন কারখানা খোলার চেষ্টা চলছে। 


বাণিজ্য 


[শিল্পের সঙ্গে বাঁণজ্য বিশেষভাবে যুক্ত । যে দেশ শিজ্পে যত উন্নত 
'তার বাঁণজ্যের পাঁরমাণ তত বোশ। কাজেই কোনো দেশের বাঁণজ্যের 
পাঁরমাণকে এ দেশের অর্থনোতিক উন্নাতর মাপকাঠি হসেবে ধরা যায়! 


বাঁণজ্য দু ধরনের_ আভ্যন্তরীণ_-ও বৈদেশিক। একই দেশের দুটি 
অণুলের মধ্যে পণ্য-বিনিময়কে আভ্যন্তরীণ বাপজ্য, আর এক দেশ থেকে 
অন্য দেশে পণ্য-বানময়কে বৈদোশক বাণিজ্য বলে। 


ভারতে বাণিজ্যের জন্য VAAL, জলপথ ও আকাশপথ ব্যবহৃত হয় 
স্হলপথে জাতীয়, রাজ্য, জেলা ও গ্রাম-সড়কের মাধ্যমে এবং রেলপথে 
পণ্য-বানময় হয়। জলপথে নদী, খাল ও সমুদ্রপথে এবং বিমানপথে 
আভ্যন্তরীণ ও বৈদোশক বাণিজ্য চলে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যে 
পণ্যগ্যলি বিনিময় হয় ANIA হল কয়লা, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চাল, 
ডাল, বাদাম, মশলা, ফল, চা, শাকসবজি, গম, তেল, তামাক, তুলা, বস্ত্র 
ওষধপন্র, সিমেন্ট’ লৌহ ও ইস্পাত, কেরোসিন তেল, ম্যাঙ্গাঁনজ, 
রাসায়নিক দ্রব্য, কাঠ প্রভৃতি। 


ভারতের সঙ্গে পৃঁথবীর বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য চলে সমুদ্রপথে 
৯০টি প্রথম শ্রেণীর বন্দর ও বিমানপথে sid আন্তজাতিক বিমান 
বন্দরের মাধ্যমে | -যে পণ্যগাল বিদেশে রপ্তাঁন করা হয় তার মধ্যে চা: 


re ২৯ 


পাট ও পাটজাত দ্রব্য, TE ধাতু ও খনিজ দ্রব্য, লোহা: তামাক, 'বাঁড়, 
জুতো, রাসায়নিক দ্রব্য, করলা, SAIL লাক্ষা, fates বন্ধপাতি, আঠা, 
রোজন প্রভূত ৷ আমদানি দ্রব্যের মধ্যে খানজ তেল, অন্যান্য পোট্রোলজাত 
লোহার জানস, ছাপাখানা APO দ্রব্য, ফটোগ্রাফি ও বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতি, কাঁচা পাট, মৌশনার, পিচবোড? কাঁচা তুলা প্রভাত প্রধান! 


অন্যশীলনা 


1নচের প্রশ্নগ্ালর উত্তর দাও ৪ 
সাঁট কাকে বলে ? কী কী কারণে নাট TATA শ্রেণীর হয় 2 শ্রেণী হিসাবে 


১। 
মাণটকে করভাগে ভাগ করা যায় ? 

২। কোন: শ্রেণীর মাটিতে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বোশ লোক বাস করেন এবং 
কেন? 

Ol ভারত কোন: aali, IS অন্তর্ভুক্ত এবং তার বৌশল্ট্য কী কী? 


পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বোশ বহাল্টপাত কোথায় হয়? 
৪1 (ক) ধানের ফলনে ভারতের কোন্‌ কোন্‌ রাজ্য প্রথম, ধদ্বতীয় ও তৃতীয় স্থানে 
আছে লেখো | 1 
G) দবদেশে রপ্তাঁন করে বৈদৌশক মুদ্রা জন করে এমন একাট ফসলের 
নাম লেখো | - 
(of) ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা কোথার গড়ে ওঠে? স্বাধীনতার পর 
গড়ে উঠেছে এমন S16 ইস্পাত কারখানার লাগ লেখ! 


Cl ভুল সংশোধন করো £ 
(ক) চাল ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য | 
(খ) রাজস্থানে বৃষ্টির পাঁরমাণ সবচেয়ে বোঁশ বলে 
ATG হয়েছে | 
(গ) mgar পাঁথবীতে 
বলা হয়। 
(a) ভারতের সবচেয়ে 


এই অঞ্চলে থর FASTA 
আলকাতরা এত ATTA যে একে তরল সোম! 


বড় সোনার খাঁন রাজ স্থানে ক্ষেত্ৰীতে অবাস্থত ! 


দেশের মানুষ 
বিভিন্ন ভাৰা ও সাংস্কীতক Tera 


SS গুজরাতি 
মালয়ালম 
EY] কানাডা 
HEE ওড়িয়া 
চুঁ পাঞ্জাবি > 


৬৮ কোটি মানদষের দেশ এই ভারতবর্ষ আয়তনের দক থেকে 
পাঁথবীতে সপ্তম হলেও জনসংখ্যায় দ্বিতীয় 


ভূগোল ৩১ 


ভারত হল [িলনক্ষেত্র। যুগ যুগ ধরে কত জাতি-ভারতে_এসেছে। 
এসেছে দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয়, আর্য । তাদের পর পারাসক, গ্রীক, শক, 
হণ, মুঘল, ওলন্দাজ, ফরাসি, VAT ইত্যাঁদ কত জাতিরই না আগমন 
হয়েছে এই ভারতে | নানা জাতির নানা ধর্ম ও ভাষা ।-ভারতের বৈচিত্র্য 
ভাবার ক্ষেত্রেও। 


ভারতে প্রায় ২২৫টি ভাষা ও উপভাষার প্রচলন আছে। এদের মধ্যে 
২৩টি ভাষাই মূখ্য ভাষা এবং এই ২৩টি ভাষাতেই দেশের শতকরা ৯৭ 
জন মানুষ কথাবার্তা বলেন ৷ এগুলির মধ্যে ১৫টি ভাষাকে ভারতীয় 
সংবিধানে প্রধান ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই SEW ভাষা হল 
হান্দি, বাঙলা, তেলেগু মারাঠি, তামিল, উদ, গুজরাত, মালয়ালম: 
কানাঁড়ি, ওড়িয়া; পাঞ্জাবি, অসমীয়া, কাশ্মীরি, সংস্কৃত ও সান্ধি | এদের 
সবচেয়ে বোঁশ মানুষ কথা বলেন হিন্দিতে। হিন্দি আর ইংরোজ হল 
সংযোগকারী ভাষা। আজকাল শিক্ষা ও অন্যান্য সরকার কাজে 
MEAS ভাষার ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। 


প্রচালত CASA ভাষাগুলিকে GI প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, 
যথা _(১) ইন্দো-আৰ্য ভাষাগোষ্ডী ও (২) দ্রাবিড় ভাবাগোষ্ঠী। 


ইন্দো-আৰ্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত সর্বপ্রধান ভাষা হান্দ। হন্দির 
পরই বাঙলা ভাষার স্হান। অন্যান্য STATA হল মারাঠি, SATS, 
ওড়িয়া, পাঞ্জাব, অসমীয়া, কাশ্মীরি, সিন্ধি প্রভৃতি। প্রধানত উত্তর ও 
পূর্বভারতে ইন্দো-আর্য ভাষাগোড্ঠী প্রচলিত। 

দক্ষিণ ভারতে প্রচাঁলত দ্রাবিড় ভাষাগোল্ঠীর SNe হল COAT, 
তামিল, কানাড়া ও মালয়ালম। ভরতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ 
জন মানুষ বিভিন্ন আর্য ও দ্রাবিড় ভাষা বলেন। 


সাংস্কৃতিক মিলন 
ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য পাহাড়-পর্ব ত-মরদ্ভাঁম ও সাগর দিয়ে ঘরে 
তাকে অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কিন্তু তা সত্তেও 
ভারতের সম্পদের আকর্ষণে নানা জাত, নানা ভাবার মান্য বাভিন্ন 
সময়ে এদেশে এসেছেন। তাঁদের বৈচিত্র্য শুধু কথাবার্তায় নয়: CIDA 


কেউ মাথায় দেন টপ, 
কেউ পরেন পাগাড়ি। বাসগৃহে বৈচিন্যও কম' নয়। বৈচি্া এন আকৃতি 
আর প্রস্তুতির উপকরণেও। কোথাও সমতল ছাদ, আর কোথাও বা 

ঢাল চাল। কোথাও শঙ্কু আকাঁতির গৃহ, আবার কোথাও বা 
মার উপর ঘর । কোনো বাঁ মাটির, কোনটি বা' কাঠের, আন ভালে 


AVON লক্ষ্য: করার 
ABSA স্বাধীন 
প্ারবর্তে এক্যু-এই আদশই 


সকল তারতবাসাীঁকে এক মিলনে tae আর এট সম্ভব হয়েছে 
ভারত ধমমীনরপেন্ষ রাষ্ট্র বলেই। 
meh. Yt eee 
অন্ঃশীলনন 


১। ক). ভারতে কয়াটি.ভাগা গ্রচালত আছে? 
খ) সংাবধানে কয়টি ভাষাকে প্রধান ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। 
'ওইগ্ুলোর নাম বলো। কোন্‌ ভাষায় সবচেয়ে বোণ শান্ত কথা বলেন ? 
গ) সংযোগকারা ভাষা কোন্‌ কোনটি 2 
ঘ) ভারতীয় ভাম্বাগুনলকে বয়টি প্লা 
৩ট করে ভাষার নাম বলো। 
২! OSPR পূরণ করো £ 
ভারতের-_ _পাহাড়-গৰ ত-মরনভৃ়িও-_ --"-তাকে 
থেকে করে রেখেছে। কিন্ত তা সত্বেও ভাৱতের----আকর্ষণে নানা 
জাতি, নানা —— বাভিন্ন ICT এদেশে এসেছেন। তাঁদের — HEH == 
নয়, বৈচিত্য —— — ৷ 


91 ভারতবধে'র বাভিন্ন ভাষাভাষী TCT মধ্যে যেসব বৈচিন্য দেখা যায় তা 
রণনা করো। 


খান ভাগে ভাগ করা যায় > প্রাতাট ভাগের 


অন্যান্য --২- 


চতুর্থ অধ্যায় 
ভারতের প্রতিবেশী 


ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ, তাদের ভাষা, গোশাক, 
গৃহ, খাদ্য ও জীবনযাত্র-আমাদের সঙ্গে তাদের তুলনা 


উত্তরাদকে আমাদের সবচেয়ে কাছের দেশগ্ীল হল চাঁন: নেপাল ও 
ভুটান; পুৰাঁদকে বাংলাদেশ ও ব্হ্মদেশ ; দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা ; পশ্চিমে 
পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। এদের মধ্যে TAH, পাঁকস্তান ও 
বাংলাদেশ একসময়ে ভারতবর্ষের Grogs ছিল। কাজেই পাশাপাশি 
দেশগুলির সম্গে আমাদের ভাষা, ঘরবাঁড়, খাদ্য আর জীবনযাত্রার মিল 
[ছটা তো থাকবেই | 

নেপাল 

ভারতের ঠিক উত্তরে, হিমালয়ের দক্ষিণ কোলে, নেপাল একাঁটি 
পৰ্তিময় স্বাধীন.দেশ। এই দেশের প্রধান ভাষা নেপালি 

পোশাক 2 পাহাড় অঞ্চলের নানা রঙের প্রাচুর্য এদের পোশাকেও 
গ্রাতফালিত। নেপালি মেয়েরা রঙবেরঙ্র ঘাগরা জাতীয় পোশাক 
পরেন। রুপোর ভারি গহনা নেপালি মেয়েদের খুবই পছন্দ ৷ ছেলেদের 
পোশাক অনেকটা ইউরোপীয় ধাঁচের | PLLA সাধারণত ফুলপ্যান্ট ও 
হাফপ্যান্ট এবং শার্ট পরেন। 

গৃহ £ যে অঞ্চলে যে জিনিসগ্লি সহজে পাওয়া যায়, সেইগদীলই 
বাড়ি তৈরির উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত SA! পরিরেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য 
রেখে নেপালদের ঘরবাড়িগলি তৌর। পাথর আর কাঁচা ইস্ট দিয়ে 
তৈরি দোতলা বাঁড়গুলোর ছাদ নিচু ও পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কেবল 

ধনীরাই পাকা ইটের বাড়িতে বাস করেন। 


৩৪ ভারতের প্রাতবেশী 


খাদ্য ও জীবনযাত্রা আমাদের মতো নেপালিদেরও প্রধান খাদ্য ভাত। 
যাদের আর্থক অবস্হা ভালো নয়, তারা খাদ্যের জন্য ভুট্টা অথবা 
জোয়ারের উপর নির্ভর করে। 

নেপাঁলিরা আধকাংশই কৃষিজীবী। তবে কিছু লোক ব্যবসায়ও 
করেন। পার্বত্য অঞ্চলের কঠিন জীবনযাত্রার জন্য নেপালরা খুবই 
সাহসী। এদের মধ্যে অনেকে সেনাবভাগে কাজ করেন। শেরপারা 
পবতারোহণে দক্ষ | 


J man এ চঠীগড, 
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নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, BACT, Desa, ARST, আফগানিস্তান 


ভূগোল ; ৩৫ 
ভুটান 


পুবাশহমালয় পর্বতমালার দাঁক্ষণ ঢালে ভুটান-রাজ্য সমনদ্র সমতল 
থেকে ৩০০০ FH. উপরে । রাজ্য আয়তনে ছোটো, নেপালের যা 
আয়তন, তার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ । 


ভাষা £ WA মোট DATS ভাষার চল আছে। উত্তর ও পশ্চিমে 
জোঙথা, মধ্যভাগে বুমথাওয়া, পূর্বে সারচাপুয়া এবং দাক্ষিণে নেপালি | 
এদের মধ্যে জোঙথা সরকার ভাষা এবং "এই ভাষার সঙ্গে তিব্বত 


ভাষার যথেষ্ট মিল আছে। 


পোশাক £ ভুটান ছেলেমেয়েরা সকলেই শীতকালে মোটা পশমের 
পোশাক আর গ্রীক্মকালে মোটা স্তর বা হাল্কা গরম 'ঝোলাকোট 
গরেন। 


গৃহ £ ভূ-প্রকীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘরবাঁড়গ্ীলও নানাধরনের | 
পার্বত্য অঞ্চলের জন্য গ্রামগল-আকারে ছোটো ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । 
উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে সমতল ছাদওয়ালা পাথরের তৈরি ATTY. মধ্যভাগে 
উপত্যকা অঞ্চলে পাথরের দেওয়াল ও ঘাসে-ঢাকা বাসগ্‌হ এবং আরও 
নিচে ডুয়ার্সের সমভূমিতে আমাদের দেশের মতো মাটির দেওয়াল ও 
ঘাসে-ঢাকা বাসভূমি দেখা যায়। একমাত্র শহরাণ্চলেই কাঠের tofa 
কারুনুকা্যমিয় দোতলা বাঁড় দেখা বায়। 

খাদ্য £ ভাত আর মাংস ভূটানিদের প্রধান খাদ্য। পানীয় হিসাবে 
সকলেই চা পান করেন। চাল ও যব থেকে তোর ঢাঙ নামে একরকম 
উত্তেজক পানীয় ভূটানিদের অত্যন্ত প্রিয়। 


জগীবকা £ পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী হওয়ায় ভুটানিরা খুবই 
কম্টসাহফ আর সাহসী | চাষবাসই ভূটানিদের প্রধান জী বকা। পাহাড়ের 
ঢালগুলি চাষবাসে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে আল; আর বব এবং 
অপেক্ষাকৃত ঢু জায়গায় ধান চাব হয় । তবে পাহাড়ের ঢালে চাষবাসের 
জল অনেক দর থেকে আনতে হয়৷ অন্যান্য উপজীবিকার মধ্যে পশ;- 
পালন, কুটিরাশলপ ও AST নাম করা বায়। 


৩৬ ভারতের প্রাতবেশী 
বাংলাদেশ 

AMBIT পুর্বাদকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে আমাদের TAT- 
তম গ্রাতবেশ রাষ্ট্র বাংলাদেশ অবাঁসহত। ১৯৪৭ area ১৪ই 
আগস্ট তাঁরখের আগে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ একন্রে বঙ্গদেশ নামে 
পাঁরাচত ছিল। পরে ওই দেশ ১৯৪৭ aise ses আগস্ট 
তারখে পুর্বপাকিদ্তান ও ১৯৭১ খন্রীজ্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলাদেশ 
নামে একাঁট স্বাধীন ACE পারণত হয়েছে। 


ভাষা, পোশাক ও গৃহ £ এখানে বেশির ভাগ লোক বাঙাল হওয়ায় 
বাঙলা ভাষাই প্রচলিত। ছেলেরা ধুতি, পাজামা, শার্ট ও AT পরেন। 
মেয়েরা “TS আর রাউজ পরেন । 


মাটির দেওয়াল, খড়, ছন বা খোলা (এক ধরনের টাল) দিয়ে ঢাকা 
ঢাল, চাল বাংলাদেশের গ্রামাণ্চলের বাঁড়গদীলর বৌশল্ট্য। এখানে বৃষ্টি 
বোশ, কাজেই ঢাল, চাল দিয়ে সহজেই জল গাঁড়য়ে পড়ে। 


খাদ্য ও জনীবকা £ বাংলাদেশ নদীমাতৃক। চাববাসই এদেশের প্রধান 


জীবিকা ৷ এ ছাড়া অন্যান্য উপজীবিকার মধ্যে ব্যবসা, বাভন্ন প্রকার 
Mee কুঁটরাশল্পের নাম করা যায়। 


জর 


ament 
একসময়ে TACT ভারতেরই অংশ Far | ১৯৩৭ wie ভারত 


o 


থেকে IIRA হয়ে ১৯৪৮ খ্যীজ্টাব্দের ৪ঠা TANT এয়ার স্বাধীন ব্রহ্মদেশ 


ইউনিয়নের জন্ম হয় এবং ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে গণতন্ত্র প্রাতষ্টিত 
হয়। 


ভাষা £ ব্রহ্মদেশের রাল্জরীয় ভাষা বার্ম। শতকরা ৮০ জন ওই ভাষায় 
FAET বলেন। বাম“ সংবিধানে ধর্মের স্বাধীনতা আছে। 


পোশাক £ ৰ্ৰহ্মদেশের নারী ও পুরুষ সকলেই লুঙ্গি পরেন। মেয়েরা 
a খাটো-হাতা কোট, মাথায় নানা কারুকার্য-করা একটুকরো কাপড়ের 
ফেটি বাঁধেন। i 
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গৃহ, খাদ্য ও জীবিকা £ ব্ৰহ্মদেশের প্রায় ৬০ ভাগ অণ্চল বনভুম। 
সেগুন কাঠ বর্মার প্রধান রপ্তানি AAT! এই কাঠ আর বাঁশ গৃহনিমণের 
প্রধান উপকরণ | 

ধান উৎপাদনে ব্রহ্মদেশের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। নদ-নদীর মোহনায় 
আর উপকূলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। কাজেই আম।দের মতোই ভাত 
আর মাছ বার্মদেরও প্রিয় এবং প্রধান খাদ্য। 
প্রধান জীবিকা কৃষি হলেও নানারকম শিল্প যেমন, চালকল, কাঠের 
কারখানা, কাপড়ের কল ইত্যাদিতেও অনেকে ALS আছেন। 


শ্রীলঙ্কা 


অনেক যুগ আগে MNES দাঁক্ষিণাত্য মালভাঁমরই অংশ -ছিল। পরে 
পক্তপ্রণাল+ দ্বারা মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে: গেছে। 


ভাষা ও পোশাক £ শ্রীলঙ্কার প্রধান ভাষা PRAT | এদেশের পুরুষেরা 
অনেকে ইউরোপীয় পোশাক পরেন তরে দক্ষিণ ভারতের পুরুষদের 
মতো ল্াঙ্গর কায়দায় ধ্ৃতি পরার চলও আছে। মেয়েরা শাড়-রাউজ 
পরেন। আবার দক্ষিণ ভারতের মেয়েদের মতো কাছা দিয়ে শাড়ি পরার 
রেওয়াজও আছে। 

গৃহ, খাদ্য ও জীবিকা ৪ এদেশে বাসগৃহ তৈরিতে কাঠ, বাঁশ, বেত, খড় 
আর পাতা ব্যবহৃত হয় | ঘরের দেওয়াল মাটির বা কাঠের এবং ঘরের ঢাল 
তৈরিতে খড়, লতাপাতা, টিন আর টালি লাগে। অনেক চাল বেশ Tay | 

ধান চাষ সিংহলিদের অর্থনৈতিক জীবনের Tle | সমুদ্র আর RCA 
TRS আছে। কাজেই ভাত আর মাছ শ্রীলঙ্কার আঁধবাসীদের প্রধান খাদ্য। 

চাষবাস, মাছধরা, মুক্তাসংগ্রহ এবং কুটিরাঁশল্প আঁধবাসীদের (বাভিন্ন 
উপজাবিকা। 


পাকিস্তান 
১৯৪৭ খ্যাঁল্টাব্দের ১৪ আগস্ট ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ নিয়ে 
পাশ্চম পাকিস্তান ও অবিভন্ত বঙ্গদেশের পুবাদকের. অংশ নিরে 
পুর্ন্পাকিস্ভান মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৭১ 


৩৮ ভারতের প্রতিবেশী 


খএীচ্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিম-পাঁকিস্তান পাকিস্তান 
নামে পারাচত হয়েছে। 

ভাষা ও পোশাক £ পাঁকদ্তানের প্রধান ভাষা উদ, পাঞ্জাব, সিন্ধি, 
THD ও পুশতু। সরকার ভাষা GAL এদেশে পুরুষেরা চুঁড়দার 
পাজামা, শেরোয়ান আর কুর্তা ব্যবহার করেন, আর মেয়েরা সালোয়ার- 
কামিজ আর ওড়না পরেন। তবে শাঁড়র ব্যবহারও আছে। 

TR খাদ্য ও জীবনযাত্রা ৪ ইস্ট, কাঠ ও পাথর ?দয়ে রোশর ভাগ 
বাঁড় যতাঁর । ধননরা পাকা ইটের বাড়তে বাস করেন। 

এখানকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য গমের রুটি আর চাপাঁটি। দ্ধ 
আর ঘিয়ের ব্যবহারও যথেষ্ট বোঁশ। 

কাঁষই প্রধান জীবকা। গম আর ধান প্রধান খাদ্যশস্য। অন্যান্য 
উপজশীবকার মধ্যে পশুপালন, মাছ-শকার,' রনজ সম্পদ সংগ্রহ, 
Pater প্রভূত উল্লেখযোগ্য 

আফগানিস্তান 

জন ও কা*মীরের উত্তর-পশ্চিম সীমার আফগানিস্তান -অবাস্হত। 
সংস্কাত আর রাজনীতির ক্ষেত্রে ও ভারতের সঙ্গে 
আফগানিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। চণনা পাঁরব্রাজক {হউয়েন সাঙের 
বিবরণে আফগানিস্তানের উল্লেখ আছে। 

ভাষা, পোশাক, গৃহ, খাদ্য ও জীবনযাত্রা £ আফগানিস্তানে বান 
ভাষা প্রচলিত যেমন-পশতু, তুরানি, পারাসক প্রভাত ৷ 

এখানে শীত ARA বৌশ। সেজন্য মোটা পশমের পোশাক পরতে Bz | 
পদর“ষেরা আলখাল্লা-জাতীয় পোশাক, পাজামা, প্যান্ট 
করেন। মেয়েরা সালোয়ার আর কামিজ পরেন । 

পাহাড়ের গায়ে বা উপত্যকা অঞ্চলে পাথর, কাঠ ও ইস্ট দিয়ে বোঁশর 
ভাগ বাড়ি তোর হয়। Ties ae নির্মাণে শ্লেট পাথর ব্যবহৃত হয়। 
ছাদগলি সমতল | 

গম এখানকার প্রধান ফসল | কাজেই গম, রাগ আর বজরার রুটি এবং 
বব আর ভুট্টার ছাতু খাদ্য হিসাবে খাওয়া হয়। ফসল উৎপাদনে 


==" = Sr 
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c 


আফগানিস্তানের প্রসিদ্ধি AIS! পেস্তা, বাদাম, আখারোট প্রভাত ফল 
প্রচুর পাঁরমাণে- এখান: থেকে ত্রমাদের দেশে আাগদান করা হয়। 
অধিবাসীরা কিছ সংখ্যক চাষবাসে THR, সংখ্যক নানা কলকারখানা 


কাজ 


করে জীবিকা অজনি করেন। 
অনঃশীলনী 


FA করে লেখো £ 


D1 


ক) ভারতের ঠক দাঁক্ষণে, হিমালয়ের দাঁক্ষণ কোণে নেগাল একাঁট গর্ব তিময় 
রাজ্য। 

খ) নেপালের প্রধান ভাষা TAIT | 

গ) নেপালের সরকার SINT ইংরোঁজ | 

ঘ) নেপাল মেয়েরা রঙবেরঙের শাঁড় আর জামা পরেন ৷ RIST সচরাচর 
HTS, পাঞ্জাব পরেন ৷ 

ও) কেবলগান্র গাঁরবরাই পাকা ই*টের বাড়তে বাস করেন | 

B) নেপালিদের প্রধান খাদ্য গম | 

ছ) ভুটানদের প্রধান জীবকা ব্যবসা | 

জ) চাল'ও যব থেকে তোঁর “চা? নামে একপ্রকার উত্তেজক পানীয় -ভুটানিদের 
অত্যন্ত প্রিয় ৷ 

ক) বাংলাদেশ ভারতের কোন; দিকে ? বাংলাদেশের আগে কী নাম ছল? 
এই দেশ কোন: দেশের TAGS Teel? কোন: তাঁরখে পৃথক হল? 

খ) বাংলাদেশের লোকের প্রধান খাদ্য কা? এই দেশের লোকদের কাঁ বলা 
হয়? এ+রা কোন ভাষায় কথা বলেন ? এ'দের পোশাক কেমন ? 

গা) SRT আগে কোন: দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল ? কোন: সালে এই দেশকে 
পৃথক করা হয়? ATA রাষ্ট্রীয় ভাষা কী? SALA প্রধান প্রান 
Gay কী? বামদের প্রধান খাদ্য কী ? 

a) Rat ভারতের কোন: দিকে অবাস্থিত 2 শ্রীলঙকার প্রধান ভাষা কী? 
1সংহালদের প্রধান জীবিকা কী? 

8) কোন: সালে পাবিষ্তানের সৃষ্ট হয়? পাকিস্তানের প্রধান ভাষা কাঁ? 
এখানকার আঁধবাসীদের প্রধান জীবকা কী? 

চ) আফগানগ্তান ভারতের কোনদিকে অবাস্থিতঃ আফগানিস্তানে কয রকম 
ভাষা প্রচলিত আছে ? এখানকার আবহাওয়া কাঁ রকম ? এখানকার প্রধান 
ফসল কী? এখানে কী কী ফল পাওয়া যার £ 


AGT অধ্যায় 


আমাদের পৃথিবী 


মহাদেশ, মহাসাগর, মহাশনন্য। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানের 
SRAM বৈচিত্র্য £ ভারতবাসীদের রঙ্গে তাদের মিল ও আমল । 


মহাদেশ, মহাসাগর ও অহাশনন্য 


জল, স্হল আর বাতাস_এই নিয়ে আমাদের পৃথিবী । এর মধ্যে 
স্হলভাগ শতকরা ২৯ ভাগ, জলভাগ শতকরা ৭১ ভাগ । অর্থাৎ মোট 
[তিন ভগ জল আর একভাগ স্হল। জলভাগের মধ্যে গতনাঁট বড়ো 
মহাসাগর হল- প্রশান্ত, আটলান্টিক আর ভারত মহাসাগর । এছাড়া 
উত্তর আর দক্ষিণ মহাসাগর এবং অনেক সাগর-উপসাগর। স্হলভাগ মোট 
আটাঁটু মহাদেশ নিয়ে। সেগ্ীল হল এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর 
আমেরিকা, দক্ষিণ আমোরকা, অস্ট্রৌলয়া, সুমের; ও কুমেরু। 

মহাদেশ ও মহাসাগরগথাল ছাড়া ভূপ্‌চ্ঠের উপর থেকে শুরু হয়েছে 
অনন্ত আকাশ | তার উপরে আছে মহাকাশ. এই মহাকাশের আরম্ভ যে 
কোথায় আর শেষই বা কোথায়, তা কল্পনা করা পযাথবীর মানুষের 
ক্ষমতার বাইরে | অনন্ত “oo বলে একে আমরা মহাশুন্যও বলতে পাঁর। 

অজানাকে জানার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন। কাজেই মহাশুন্য কী, 
এখানকার রহস্য পাঁথবীর মানবের কাছে তুলে ধরার পরাক্ষা-নরশক্ষা 
শুরু হয়োছল অনেক আগেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতও 
এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে পাছয়ে নেই। গত দু’ দশকের মধ্যে 
মহাকাশ গবেষণা অনেক এগিয়ে গিয়েছে। মহাবিশ্ব সম্বন্ধে মানুষ নতুন 
দৃষ্টিভাঁঙ্গ এনে 'দয়েছে। মোগাযোগ-ব্যবস্হা* সম্পদ-সন্ধান, আবহ- 
বিজ্ঞান ইত্যাদি নানাদিকে মহাকাশ-বিজ্ঞানের প্রয়োগ এক নতুন দিগন্তের 
সন্ধান দিতে পেরেছে। আর এই উপযুক্ত ব্যবহারের রয়েছে 
মানুষেরই হাতে। 


niyata বিভিন্ন অঞ্চলে মানঃষের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য £ 
ভারতবাসীদের সঙ্গে তাদের মিল ও অমিল 


মহাদেশ ও মহাসাগরগুলৈকে বেষ্টন করে ARAVA রয়েছে। এটা 


পা রই অংশ। বারিমণ্ডল, শিলামণ্ডল ও ARTE নিয়েই 
Mc hy a! এই নয়েহ্‌ 


| gR a মহাসাগর 


832 T 


৪২ আমাদের পাঁথবী 


মহাদেশগনীলর ভূগঠনের 1বাভন্নতা, উত্তাপ, মহাসাগরের প্রভাব, 
বাতাসের গাঁত, বৃঁষ্টপাতের পরিমাণ প্রভৃতির জন্য পাঁথবীতে নানারকম 
অঞ্চল দেখা A | উষ্ণতার ভিত্তিতে এই অণ্ুলগুীলকে আমরা তিন ভাগে 
ভাগ করতে পাঁর_ উষ্ণ, নাতিশীতো৪ ও হম অণ্চল। 1নরক্ষরেখার 
সামান্য কছদ উত্তর ও দক্ষিণে যেখানে ATS ও শীত খাতুতে উষ্ণতা বৌশ, 
সেই Fes উষ্ণ অঞ্চল বলা হয়। উষ্ণ অঞ্চলের কিছ উত্তর ও 
দক্ষিণে যেখানে AIT বা শীত কোনোটাই তীরভাবে অনুভব করা যায় 
না, তাকে নাঁতশঈীতোষ্ণ অণ্চল বলে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উত্তর ও 
দক্ষিণে হিম অঞ্চল, চিরতুষারের অঞ্চল | এখানে সারা বছরই শীত। 

উষ্ণ অঞ্চলকে SRS বৈচিত্রের TOTECO কতগুলি ছোটো ছোটো 
অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যেমন-নিরক্ষীয় অঞ্চল, cat অঞ্চল, 
FPO সাভানা অঞ্চল, উষ্ণ মর; অণ্চল ইত্যাদি এদের মধ্যে ভারতে 
মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব দেখা যায়। ARTI অঞ্চলে উর মাটি চাব- 
বাসের AAS GRE এছাড়া Per, ব্যবসা ইত্যাদির দিক থেকেও 
অণুলটি যথেষ্ট অগ্রসর পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক TA এখানে বাস 
করেন। 

নাতিশীতোফ অণ্টলগুলের মধ্যে ভুমধ্যসাগরধয় অণ্ল, চীনদেশনয় 
অণ্ল, মৃদঃশীতল Walks অঞ্চল, নাতিশশতোফ তৃণভাম অঞ্চল 
প্রভাঁতর নাম করা বায়। এই অণ্চলগুলির মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 
সহজ জীবনযাত্রা, APR SAA, ও আরামদায়ক পাঁরবেশের জনা 
এখানে অনেক প্যটিকের সমাগম হয়। সেজন্য হোটেল ব্যবসা খুবই ভালো 
চলে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভাতি কাজে অনেকে E আছেন। 
_ হিম অঞ্চল বলতে Ga ও মের; অণ্চলকে বোঝায়। তুন্দ্রা অঞ্চলে 
VEC! এত কম যে তাপমাত্রা প্রায়ই হিমাঞ্কের নিচে থাকে। খাদ্য. আর 
আশ্রয়ের নিরাপত্তার অভাবে অধিবাসীরা অনেকেই যাযাবর | খতুর সঙ্গে 
ছন্দ মিলিয়ে এদের খাদ্যের অভ্যাস আর ঘরবাড়ি পরিবর্তন হয় ৷ সম্প্রতি 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কিছ; চাষ-আবাদ শর হয়েছে। আশা করা যায়, 

| ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে খাদ্য সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে। € 


দুই CLC ও কুমের; তীব্র শীতের জন্য সব সময়েই বরফে 
ঢাকা থাকে উত্তর মেরু বা সুমেরূর কাছে গ্রীনল্যান্ড দ্বীপ। দক্ষিণ মের; 


ভূগোল ৪৩ 


বা কুমেরুর চারাদকে অন্টাক্পটকা (আয়তনে ইউরোপের চেয়ে বড়ো) 
মহাদেশ। 

কুমের্‌ অণ্চলে অনেক আভযান হয়েছে। পৃখিবাঁর বিভিন্ন রাষ্ট্রগ্ীল 
আপন আপন অধিকারের সীমাও নির্দেশ করেছে। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ 
থেকে ভারতও সমদদ্রপথে FOI, অভিযান শুরু করেছে । ওখানকার 
ভুগঠন, জলবায়;, গাছপালা, জীবজন্তু ও খাঁনজ সম্পদ নিয়ে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চলছে। 

পাঁথবীর বিভিন্ন জলবায়ু অণ্চলগ্লির সর্বত্রই কিছ; কিছ; লোক 
বসবাস করেন। তবে বসাতর ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। মানবজীবনের 
মৌলিক চাহিদাগুলি_খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় যেখানে সহজলভ্য, স্বভাবত 
সেখানে বসাঁতর ঘনত্ব বেশি । আবার যেখানে চাহিদাগ্াল সহজে মেটে 
না, সেখানে জনবসাঁতি বিরল। সেজন্য বিভিন্ন অণ্চলে জীবনযান্রা- 
প্রণালীও fea! উপমহাদেশ হিসাবে ভারতেও আমরা AEA 
জবনযান্রা-প্রণালী দেখি | কাজেই পাঁথবীর বাভিন্ন অঞ্চলের আধবাসী- 
দের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয়দের Tee, Tee, আমল বোধ হলেও 
মূলত আমরা এক_একই পৃথিবীর অধিবাসী | 


অনুশীলনী 


নিচের প্রশ্নগঠ্ীলর উত্তর দাও £ 

১। A AE কয়টি মহাদেশ ও কয়াঁট মহাসাগর আছে তাদের নাম ঝলো। 

21 উষ্ণতার ভীত্ততে পাঁথবাঁকে কয়াট অঞ্চলে ভাগ করা যায়? তাদের শববরণ 

দাও। 

৩। শন্যদ্হান পূরণ করো £ 
দুই সের? _ মের? ও কুমে 
থাকে | উত্তর মের? বা KARA কাছে __ দ্বীপ ৷ 
চাঁরাদকে _ মহাদেশ | 
পৃঁথবীর বান _ Bera, Wort সর্বত্রই 
তরে — বসতির HAS সমান নয়! মানবজীবনের 


ও _- যেখানে সহজলভ্য, ্বভাবত সেখানে __ 
যেখানে____সহজে মেটে না, সেখানে __ jasc | 


রু — — জন্য সব সময়েই বরফে ঢাকা 
দাক্ষণ মের? বা কুমের?র 


নকছু tee, লোক বসবাস করেন | 
= চাঁহদাগদাল — — 
ঘনত্ব বোশ | আবার 


সু ছোটদের সবসময় : 

AET কয়ো এবং আগুনের * 

দুরে রেখো। : টা 
| se ইলেকািকের তার থেকে দে থেকো-লইলে বিপদ ঘটতে 
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